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গরিচিতি 


[ঢাকা বিশ্ববিগ্তালয়ের সংস্কৃত ও বাংল! বিভাগের প্রান্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের গবেষণ। 
বিভাগের অধাক্ষ ডাঃ স্পীল কুমার দে এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট (লগুন ) মহোদয় লিখিত ] 


এই গ্রন্থটি আমর ন্নেহাম্পদ গ্রীমান্‌ হিমাংপু চন চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যিক গ্রয়াল। 
যে উদ্দেশ্তে তিনি লিখিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রন্থই আপন 
পরিচয় আপনি বছন করে এবং অন্তের দ্বারা পরিচয় বাছল্য মাত্র; তথাপি বাঙালী পাঠক 
সমাজে ইহাকে পরিচিত করিবার ভার আমি লইয়াছি, তাহার কারণ শুধু গ্লেহের পক্ষপাতিত্ব 
নয়, এই রূপ রচনার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস 

্রস্থকার বলিয়াছেন, বৈষ্ণব পদ্দাবলী আলোচনা করিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, 
সেই আনন্দ সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্তাই তাহাকে লিখিবার প্রেরণ। দিয়াছে। এরূপ 
নিষ্পৃহ কামনা প্রশংসার যোগ এবং আশাকরি তাহা সফল হইবে। লেখকের অনুভূতি 
যদি সত্য হয়, তবে পাঠকের মধোও তাহ। সংক্রামিত হইবে, সন্দেহ নাই। পড়িতে পড়িতে 
মনে হইয়াছে, গ্রন্থকার অনেক এ্রতিহাসিক তথ] ও দার্শনিক তত্র অবতারণা করিয়াছেন, 
কিন্ত "এহ বাহ্‌*। চৈতগ্তের জীবনী? মলোচনায় ও বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনে তিনি 
থে আনদোর কথা বলিয়াছেন তাহাই পরিশ্দ হষ্টয়াছে, এবং তাহাই তাহার রচনার প্রাধান 
আকর্ষণ। তিনি কেবল পণ্ডিতের মন লইয] লিখেন নাই, বূমিকের প্রাণ? তাহাকে প্রেরিত 
করিয়াছে। তাই সংবাদের সহিত রসবিচারের৪ সমন্বয় ঘটিয়াছে। 

গ্রন্থের দোষ গুণের বিচার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের উদ্দেশ্য নয়, সে দায়িত্ব 
বিশেষজ্ঞের । আমি শুধু এইটুকু বলিয়। কান্ত হইব যে সহজ ও সরল ভাবে বৈষ্ণব" 
সাহিত্যের মুল কথাগুলি বাঙালী পাঠকের গোর করিবার গ্রয়োজন আছে, এবং মে 
প্রয়োজন বর্তমান রচনার দ্থাকা অনেন পরিমাণে দিদ্ধ হইবে বলিয়। আমি মনে করি। 


শ্রীসুণীলকুমার দে 


নবেদন 


বৈষ্ণব রস-সাহিত্য লণ্পকে বিস্তৃত ও বহু নুচিন্তিত লমালোচনা-সাহিত) থাকা সত্থেও 
আবাব আমি কেন ইহার আগোচনীয় হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহার একট কৈফিয়ৎ পূর্ববাহেই 
দেন্য। আবশ্তক। মানুষের ম্থঙাব ধন্মহ হইল গে একাকী তাহার ভালোলাগাকে লইয়া 
থ।কিতে পারে না। অপবেব অন্তবেও সেই িলোগাগাকে প্রতিঠিত দেখিতে চায়-জগতের 
সমস্ত শির-মাহি হা ইতিহাস-বিজ্ঞন ইহারই সক্ষা দিতেছে । বৈষ্ব-পদ।বণী আমার মনকে 
মুগ্ধ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে আমি দশজনের যুদ্ধ সাও সন্মখে $পিয়া ধরিবার প্রচ 
করিয়।ছি-+ইহাই আমার একম।ন কৈফিঘ়ং। 


এ পর/গ্ত বৈষ্ণব-পদ্বণার খাা কিছু সমালো চন! হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বৈষ্ব- 
দর্শনের ঠিত্তিতে,নিহক রস তত্র আংলাচনা মেষাসে বও একট। স্যান পাষ নাই। অথ 
বৈঞুব-কবিত।র সাহ্িক মূশ বিচার করিতে বপিয়া পলতৰকে আমবা কিছুতেই উপেক্ষা 
 কাঁধত পারি না। এই লারণেই আমি এখানে দর্শন, রলতত্ব এবং ইতিহাদ_-তিনটিকেই 
সমান মধ্াদাষ হণ কবিয়াছি এব এই তোনব সহায়তায় বৈধ ব-পদাবপী সম্পর্কে একটি 
সিদ্ধান্তে পৌছিবার গ্রচেষ্টাও করিয়াছি। সে পি্ধাস্ত কতণর সার্থক হইয়াছে তাহা বিচার 
কবিবার জন্ত রসবেত্তাদের সাগর আমন্বণ জ[নাইতেছি। 


গ্ররূত ভক্ত 9 রাসকের শিক বৈষ্ণব-পর্ীবলীর এই বিশ্লেখিত দ্পের হয়ত কোনো 
ময্যাদ। হইবে গাঁ, কিস লাধারণ পাঠক ও ছাএলমাজে ইহা! বোধ হয় আদরণীয় হইবে এবং 
তাহাদের অনেক অনুবিধাও হয়ত দুর হইবে! টবষওব পদ।বগীর রমতন্ বিচার, বিলেষণ ও 
আঙ্কাদনে যদ এই গ্রন্থ হইতে তাহারা কিছু মাত্র সাহাযা পাপ, ঠবেই আমার পরিশ্রম সার্থক 
হইবে। 


টাক বিশ্ববিষ্থালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে গ্রার্ডিন অথ ডাঃ সুশীলকুমার দে 
এমএ, পিনগার-এস্‌, ডিলিট (লেগুন)। মহোদয়ের নিকট অধায়ন করিবার সৌভ!গ] 
আমার হইয়াছিণ। প্রাঞ্জন ছাজ হিসাবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে তাহার সহিত লাক্ষাৎ 
করি এবং তাহার টপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থের বহু স্থানে সংশোধন ও পরিবর্তন কবি। তিনি 
উাহার বহুমুল্য সময় নষ্ট কবিযা এই গ্রন্থের একটি পরিচিতিও লিখিয়া দিয়াছেন । এই গ্রন্থের 
মাফলোর জন্য তাঁহার আনার্বাদ ভিক্ষা কবিতেছি। আশুতোষ কলেজের বাংল সাহিত্যের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাষ রায়চৌধুরী মহ।শয়ের নহিত আমার পরিচয় হয়। তিনিই এই গ্রন্থ 
বচন! করিতে আমাকে সর্ধপ্রথম উৎসাহ দেন। স্টাহার নিজের বহু গ্রন্থ আমাকে অযাচিতভাবে, 


(%* ) 


পড়িতে দিয়া, মানাস্থান হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া! এবং নানারপ আলোচনা করিয়। তিনি 
আমাকে সাহাযা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের বাগেশ্ববী অধ্যাপক তাঁঃ নীহাররঞ্জন রায় 
মহাশয় তাহার গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে দিয়া ও নানারপ আলোচন। করিয়। আমাকে যথেষ্ট 
সাহাষ্য করিয়াছেন। উভয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। আর একজনের 
কথা উল্লেখ না করিলে অগ্তায় হুইবে। আমার প্রথমা কন্তা কল্যাণীয়! শ্রীমতী গেপাহেমাঙগী 
চৌধুরী বি-এ+ এই গ্রথ প্রণক্সণে আমাকে যথেষ্ট লাহাধা করিয়/ছে-তাহার প্রেবণা, উৎসাহ 
ও সাহাধ্য ন৷ পাইলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থ শেষ করা সম্ভবপর হইত না । ভরাধামাধৰ 
তাহাকে শাস্তি, সুখ ও প্রতি দান করুন, তাহার চরণে ইহাই প্রার্থনা । 


শ্রীহিম।শুচক্দ্র চৌধুরী 


১। 


ষ্খ | 


৩। 


৪ । 


৫। 


সূচীপত্র 


গ্থম অধ্যায় 

বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

প্রাকচৈতন্ত বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মম 
তৃতীয় অধ্যায় 
শ্ীচেতন্ত-জী বনী 

চতুর্থ অধ্যায় 

বৈষ্ণব দশন 

পঞ্চম অধ্যায় 

বৈষ্ণব রসতত্ 

পরিশিষ্ট (ক) 
মহাজন-পদ।বলী 

পরিশিষ্ট (থ) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্মন ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
পরিশিষ্ট (গ) 

রাঁধার ইতিহাস 


পরিশিষ্ট (ঘ) 

সহজিয়া 

পরিশিষ্ট (ও) 

পঞ্চতব্ব, পঞ্চসখা, অষ্টসখী। নবমঞ্জরী, 

দ্বাদশ গোপাল, অষ্টকবিরাজ - 


১১৩ 


১৪০২৪ 


২১৩৬ 


৩৭৫৬ 


€ ৭986 


১১৪ সস ১২০ 


১১৯ -৯২২ 


১২২-১২৯ 


১২৯-৯৩১ 


২৩১ ১৩৩ 


প্রথম অধ্যায় 


বাংলার বর্তমান বৈষ্ণব ধর্থের যে রূপ আমর! দেখিতে পাই, ত'হা প্রচৈতন্তদেবের 
গ্রবরিত মতবাদ । বুন্দবণের গোস্বামীগণ, বিশেষ করিয়। বপ, সনাতন ও জীব গোম্বামী 
তাহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা সেই মতবাদ সুগ্রাতিঠিত করিবাছেন। কিন্ত গ্র।কূচৈতন্ত 
ঘগেও বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্খ্মত প্রচলিত ছিল। শুধু খা'লাদেশে বেন, সমস্ত ভারত 
জুঁড়িবাই তাহ। প্রচলিত ছিল। 

বিষ, কৃ, নারাযণ, হরি গ্রভৃতিকে আজ আমর! ভিন্ন বলিখ। জানি। কিন্ত 
আদিতে ভহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক সন্ত। ছিল, কালক্রমে ইহার। অভিন্ন হইযাছেন। 
বৈদিক যুগে বিষুট ছিলেন সৌরদেবতা। মহাভারতে নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখ। যান এবং 
দৈবকীপুত্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে সেখানে দেবতার পণ্যায়ে উন্নীত হইবাছেন,-তাহারও গ্রম।প 
পাওয়া যায। বিষুব কল্পনায় যে কয় প্রকার মতবাদের সংমিএপ হইয়।ছে, তাহা লইয়। 
পিত-সম।জ একমত নহেন। তবে বৈদিক খিষুঃ যে সৌর দেবতা, পে বিষয়ে পণ্ডিত-লমাজ 
একবপ নিঃননেহ। ঘের শাঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ ও দৈবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন কিনা তাহা 
লইবাও পণ্ডতিত'নমাজে মতভেদ আছে। 

বিষুর স্ততি ও তাহার উপ]সন। বৈদিক ঘুগ হইতেই চলিয়। আদিতেছে। খগেদে বিষু 
সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি মন্ত্রপাই। তাহার মধ্যে একটি এই. 


ইং বিজ্ুর্বিচক্রমে ব্রিধাশিদধেপদং সমূল্ইম্ত পাং সুরে । 
ত্রীনি পদ। বিচক্রমে বিষ্লার্গাপ। অদাভ্যঃ অতে। ধর্মানি দাব্যন॥1,৯৯,৩ 


এই ভূমগ্ডলে বিষ বিচরণ করিয়াছিলেন, তিণ স্থাপে তিনি পদুস্থ'পন। করিয়াছিলেন, 
স্তাহ!র পদচিহ্ন ( ব। ভূমগুল) তাহার চরণের ধুলিতে আবৃত ; অছেয় পালক বিষু তিন পদ 
অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং (তাহাতে) ধর্ম রক্ষিত হয়। শাকপাণি এই তিনপদকে 
গৃথিবীস্থ অগ্নি, বাধুমগ্ুলের খিছ্যৎ এবং কূ্্য-এইবপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত 
সায়নাচারধ্য মনে করেন যে, বিষুর এই ত্রিপাদের উপরেই পৌরাণিক বামন অবতারের বী্গ 
রহিয়াছে। বৈদিক এই বিষ কুর্ধ্যেরই প্রতীক বলিয়! পণ্ডিতগণ মনে করেন (১)। 
বৈদিক যুগের গ্রথমে বিষুঃ দেবতাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
শ্রেষ্ঠ ব একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পরিগণিত হন নাই (২)। 

রা্মণ্যযুগের বৈদিক সাহিত্যে বিষুঃ উচ্চতর সম্মান লাভ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে 
বিষুঃ ও যঞ্জকে এক করিয়। ধর! হইয়াছে, এবং খলা হয়ছে যে, ত্রিপাদ অতিক্রম করিয়। 


২ বৈষ্ঞবসা হিত্য-প্রবেশিকা 


বিষু দেবতাদের ভগ্ত অসীম ক্ষমতা অর্জন করিয়।ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডে 
একটি উপাখ্যান দেওয়া আছে। তাহ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, দেবতাদের সহিত 
কলহ করিয়। বিষু ছয় লাভ কারণ, কিন্ত দেবতার। কৌশল করিয়। তাহাকে হতা করেশ 
এবং তাহারই ছিন্ন শির আকাশে সুবযবপে শোভা পাইতেছে। তৈত্তিবীব আরণ/ক এবং 
পঞ্চবিংশ ব্রাদণেও এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়। শতপণ আরা আমর সর্বপ্রথম 
নারায়ণের সাক্ষাৎ পাই, কিন্ত সেখানে নারাষণ ও বিষুঃ ভিন ব্যক্তি । তৈত্তিযীন আরণ্যকে 
কিগ্ত বিষ ও নারায়ণের সংযোগ-সাধন করা হইয|ছে (৩/ | 

তরে ব্রাঙ্গণই আমরা গথম দেখিতে পাই যে, বিধু দেবত। দের শে শ্রেষ্ঠ অমন 
পভ করিয়।ছেন,- 


আরর্বিদেবানাম্‌ অৎম বিষুর্পরমঃ (এট ত্রা, ৯১)॥ 


এবং সেখানে ভিনি দীক্ষর প্রতিপালক । এতরেয় ব্রা্ণে ইন্দ্রের সহায়ক হিমাবেও আমর, 
বিষুকে দেখিতে পাই। কিন্তু এ সবে এ&ঁতরেয় ত্র।ণে বিষুকে “দেবানাম দ্বারপঠ' (১, ৩৯) 
বলায় মনে হয় যে, সর্ববাপী-নম্মত ভাব তিনি তখন শ্রেষ্ঠ দেবত।বপে পরিকল্পিত হণ 
নাই (5)1 ক্রাপণাযাগর বিঝু-উপাপনার সহিত বৈষ্ব-সম্্রদায়ের অন্তর্নিহিত ঝে।নে। 
যে/গম্থত্র নাই (৫)। 
সংহিত| ও ব্রান্ষণের ঘুগে আমর। “বৈষ্ণব আখ্যাটির কোনে পরিচয় পাই | 

্রাঙ্গণ্যতুগে বিষণ যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, কিন্ত ভন্তি' ও প্রনাদের সহিত তাহার কোনে। সম্পর্ক 
নাই। বিষুর প্রতি ভক্তি-গ্রদশন করিযা ধাহারা বৈষ্ণব ন|মে খ্যাত হইযছেন, তীহাদের কোন 
উল্লেখ বৈদিক ঝ! ব্রাঙ্গণ্যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায শা মহাভারতে আমর। প্রগম 'বৈষ্ঞব' 
আখ্যাটির সহিত পরিচিত হই। ডাক্তার সুশীল কুমার দে মনে করেন যে, পরবর্তী কলে 
বৈষ্ণব বপিতে আমরা! যে একটি খিশয সম্প্রদ।যকে বুঝাইয়। থাকি, মহাভারতে বৈষ্ব 
আখ্যাটিতে খুব সম্ভব সেইবপে কোনো বিশের অর্থ বুঝ|ইত না| বির উপ|সক বিতে 
“বৈ আখ্য।টি মাত্র তিন স্থানে ব্যবহৃত হইথাছে, এবং তাহাদের মধ্যে একটি 
ফলশ্রুততে-- 

অষ্টাদশ পুরাণানাম্‌ শ্রবণ।দ্‌ যং ফলম্‌ ভবেৎ। 

তৎফলম্‌ সমবাপ্োতি বৈষবোনাত্রসংশযঃ ॥ (৬) (১৮১৯, ৯৭) 


অধাপক ভিণ্টারনিজের মতে মহ।ভারত ্রীটপুর্ব্ব হর্থ শতক হইতে ্রীষ্টায় ৪র্ঘ শতকের 
মধ্যে বর্তমান আকারে সম্পাদিত হইয়াছে (৭) প্রাচীন মুদ্রা হইতে আমর জ।নিতে পারি 
ষে, খ্রৃষটায় পঞ্চম শতকে 'পরমবিষ্তর' উপাধির প্রচলন ছিল (৮)। ইহার পূর্ববর্তী গুপত- 
সআটগণ নিজেদের 'পরম্ভ1গবত” বলিতেন, 'পরমবৈষ্ব+ নহে। 

বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি ভক্তি এবং করপ।মন় ভগবানের পরিকল্পনা; কিন্তু বৈদিক ও 
্রাহ্গণা-দাহিত্যে এইরূপ ভক্তির কোনো নিদর্শন অ:মর! পাইনা । 

মহাভারতে আমর! “বৈষ্ণধ' কথাটির উল্লেখ পাই, সে কথ। পূর্বেই বণিয়াছি। 


প্রথম অধ্যায় ত 


ভীন্মপর্কের বিশ্বোপ।খানে এবং শাস্তিপর্কের নার।য়ণী-অংশে আমর। ভাগবত, সাত্বত এবং 
এেকান্তিক বা পঞ্চরাত্র ধর্ষের উল্লোখ পাই। গীতাতেও ভক্তিসন্বন্ধে যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়। যায়। 
গীতা, বিশ্বোপাখান এবং নারাধণী-অংশের রচনাকাল সে মঠিক জান! যায় না। 
তবে শ্রী শতকের পূর্বে যে ভাগব্তগণের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রত্বতাত্তবিক প্রমাণ 
আছে। পুর্ব-মালবের বেসনগর (প্রাচীন বিদিশ।) হইতে ষে শিলালিপি পাওয়। 
গিয়াছে, তাহ! হইতে আমরা জানিতে পারি যে' ্বীষ্টপুর্ব ২য় শতকে যবনরাজ 
পর্টিয়ালকিডাসের (800511088) বাঁজদুত ভাগবত হেলিওডের] বান্র্দেবের সম্মানার্থ 
একটি গকডধ্বজ নির্মাণ করিয়। দিযাছিলেন। এই সময়েব অল্প পরবর্তী যুগের আরও ছুইটি 
পিলালেখ বেদনগরে পাওয়। গিয়|ছে। একটিতে জানা যায় যে, ভাগবত গৌতমীপুত্র 
একটি গরুডধবঙ্গ নির্্াণ করিয়াছিলেন । অপরাটিতে বাদে বপুতর গ্রহায়ের লাঞ্চন মকরধবজ। 
আছে বলিয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মের নামক স্থানে কুপে থে শিল।লিপি পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বুষিবংশীয় পঞ্চবীরের জন্য পাথরের মন্দির প্রস্তত হইয়াছিল। 
ডঃ জিতেন্ত্রন'থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ শিলালেখ টায় পঞ্চম শতকের এবং এ পঞ্চবীরের 
নাম যথাক্রমে বলভদ্র, বালুদেব, প্রহায় শান্থ ও অনিকদ্ধ (৯)। রাজপুতানায় 
উদয়পুর রাজোর অন্তগত গেস|ণ্ডি নামক স্থানে আর একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে । 
তাহা হইতে আমর জানিতে পারি যে, ভাগবত সন্র্ষণের জন একটি প্রস্তর দেউল নির্মিত 
হইয়াছিল। পণ্ততগণের মতে, ইহা বেসনগরের প্রথম পিলালেখের পূর্ববর্তী । দাক্ষিপাতোর 
নানাঘাটে প্রাপ্ত শিলালেখে স্বর্ণ ও ব মদেবের প্রশন্তি দেখ| যায় (১০) এই সমস্ত 
শিল।লিপিতে বস্ুদেবের ভক্তগণকেই 'ভাগবত' বূপে অভিহিত কর। হইয়!ছে। 

পণিনি তাহার অষ্টাধ্যায়ী'তে বাস্থদেবের ভক্তকে 'বাস্থুদেবকঃ বলিয়। অভিহিত 
করিয় ছেণ। ভাক্তার হেম রায়-চৌধুী মশে করেন যে, পাণিনি খুব সম্ভবতঃ গ্রীপূর্বা 
পঞ্চম শতকে তাঁহার অষ্টধাধী রচনা করিযাছিলেন (১১)। তাং প(ণিনির পূর্বেই, 
অর্থাৎ শ্রীষ্পূর্বা পঞ্চম শতকের পূর্বেই ভাগবত ধর্ম প্রচলিত ছিল। বাস্তরদেবের ভপ্ত ও 
ভাগবত-ধশ্ম অভিন্ন বলিয়৷ আমর। জাণিতে পারিয়াছি, দাঁক্ষিণ|ত্যের আলবারগণও থ্রী" 
জন্মের পূর্ব হইতে ভণ্চি ধর্ধের অনুণীপন করিতেন এবং তীহার। ভাগবত বা বাস্থদেবক 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন] সুতরাং ঝান্থাদবই বৈষ্ণব ধর্শের ও বৈষ্বদিগের মূল ভিন্তি। 
যদিও বৈষ্ণবসম্প্রদ যণ্বিশেষ অন্ত দেবতার গ্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করেন, তথাপি প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের মতবাদই রামামুজ-গ্রবঞ্চিত মতবাদের উপর প্রতিঠিত। রামানুজ তাহার পূর্ববর্তী 
আলবারদিগের মতবাদের উপরে তাহ!র স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । আবার 
র!মানুজের পূর্ব চার্ধ্যগণ ভাগব্তগণেরই মতবাদ গ্রহণ করিয়্াছিলেন। এখনে ভ|গবত? 
বলিতে আমর! গোসাণ্ডি ও বেননগরের শিলালেখে উল্লিখিত ভাগবত+দের বুঝাইতেছি। 

বাস্থদেবের গ্রতি ভক্তি হইতেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। স্থতরাং বান্গদেৰ সম্বন্ধে 
প্রথমে আলোচন! করা প্রয়োজন। শ্রীকঞ্চই স্বপ্রং ভগবান এবং তিনিই বাসুদেব এই 
বিশ্বাসের উপরেই বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। স্বয়ং ভগবানের ইতিহাস আলোচনা কর৷ সম্ভব 


৪ বৈঞ্ণবসাহিত্য-এবেশিকা 


নহে, এবং তাহা অশোভন । কোনরূপ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আঘাত কর! আমার উদ্দেত 
নহে। কাহারও বিশ্বাসের গ্রত কোনরূপ অমর্ধ্যাদ। না করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন 
সাহিত্য, ধর্মপুস্তক ও শিলালেখ হইতে বান্ুদেব সন্ধন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহার আলোচন। 
করিব। নুত্তরাং আমার আলোচনায় ভগবান বাস্থদেবের কথা থাকিবে নী, এরতিহাদিক 
বান্থদদেবের কথাই থাকিবে। ইহাতে ধাহারা বাসদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, তাহাদের 
বিশ্বাসে কোনরূপ আঘ।ত লাগিবে বণিয়া আমি মনে করি না) 

বৈদিক স।হিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ/কে আমরা বাজুদেবের উল্লেখ পাই -নারায়ণায় 
বিশ্মুহে বাসুদেবায় ধীমহি তা্পা বিষু প্রচো দয়া (৮ এখানে বিষ্ণুর অপর নাম যে বাসদের 
ইহা জানিতে পারি। ভাঃ রাজেন্্রলল মিত্র মনে বরেন 6, তৈত্ভিবীয় আরণ্যক অর্বাচীন 
এবং উপনিধদের খিলরপ বা পরিশিষ্ট (১২) কোন নংহিতা, ব্রাঙ্ষণ বা উচ্চশ্রেণীর 
উপনিষদ বিষুকে বাসুদেব বলিয়। উল্লেখ করা হয় নাই। 


গীতায় বাস্ুদেবকে বুঝিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা হইয়াছে“বৃষ্িনাম্‌ বাস্থদেবোহন্মি।” 
তৈত্তিরীয় সংহিতা (৩) ১১,৯,৩), তৈততিরীয় ত্রা্মণ (৩7 ১০১৯১৫), শতপথ ব্রাঙ্গণ 
(৩, ৯,১৪), জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাঙ্গণ (১,৬১১) পাণিনির অষ্টাধা।যী (৪১৯,১১৪ ) 
এবং কৌটিলোর অর্থশাস্ে আমরা বুঝি বংশের উল্লেখ পাই। 

ঘত-জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মথুরার রাজ বংশের শ্রেষ্ঠ পুকষ ব।স্ুদেব/ 
কিন্ত বংশের নাম সেখানে নাই । ঘত-জাতক হইতে আমর। আরও জানিতে পারি যে। কহ" 
দিপায়নের প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্ত বাহদেখের বংশ ধ্বংস হইয়াছিল । উত্ত' জাতকে 
বাস্ুদেবের কন্ন? উপাধিও দেখা-যায়। 

জৈন শাস্ত্র “উত্বরাধ্যায়ন” হইতে আমরা! জানিতে পারি যে, বাসুদেব ক্ষত্রিয়বংশের 
একজন রাজা ছিলেন । 

মহাভারতে বাসুদেব বন্দেবের পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বাজুদেবের বুপত্তিগত 
অর্থ অন্যপ্রকারও করা হইয়াছে। 


যেমন, (১) বসনাথ সর্বভৃতানাম্‌ বস্ুত্বাদ্দেবযোগিতঃ। 
বাসুদেবস্ততো বেগ্ধো বৃহত্বাদৃবিষুুচ্যতে ॥ (৫১৭০১৩) 


(২) ছাদয়ামি জগৎ বিশবম্‌ ভূত সুধা ইবাংশুভিঃ। 
সর্বভূত[ধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহহম্‌ ॥ ( ১২১৩৪১১৪১ ) 

মহাভারতে আমর! দুইজন বাসুদেবের উল্লেখ পাই। একজন পৌগু দেশের অধিপতি, 
তিনি নকল। মথুরার বৃষ, যাদব বা সান্বত বংশোদ্ভব বাসুদেব, ধাহার অপর নাম 
কৃষ্ণ_তিনিই প্রকৃত বাজুদেব। 

স্তার আর, জি, ভাগ্ীর়কর মনে করেন থে। মহাভারতের বাসুদেব যাদব, বুষ্ণি ব। 
পাত্বত নামক ক্ষত্রিয় বংশোন্তব এবং কৃষ্ণ একজস সতানরষ্টা খধি। ইহারা উভয়ে ভিন্ন পুরুষ, 
কিন্ত কালক্রমে উভগ্নকে একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া অভিন্ন বলিয়। ধরা হইক়্াছে (১৩)। কিন্ত 


গ্রথম অধ্যায় ৫ 


ডঃ কিথ উভয়কে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন (১৪)। ভঠঃহেন রায়-চৌধুরী কিথের 
মত গ্রহণ করিয়াছেন (১৫)। আমাদের মনে হয়, এই মতই গ্রহণযোগ্য । 

পাতগ্রজের মহাভ|ষ্যে আছে যে কৃষ্ণ তাহ|র মাতুলকে বধ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার অপর নাম ছিল বাস্থদেবঃ--“অনাধুর্মাতুলে কৃষ্ণ) এবং জঘান কংসম্‌ কিল 
বাস্থুদেবঃ1” 

গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের রচনা হইতে আমর! জানিতে পারি যে 
শৌরশেনোই ন|মে ভারতীয় এক উপজাতি হেরাক্লাম নামক এক ব্যক্তিকে অতিশয় শুদ্ধ! 
করিত। তাহাদের মেথের। ও ক্লেইশোববা নামে দুইটী বৃহৎ নগর ছিল (১৬)। ডাঃ 
ভগারকর “শৌরশেনোই'র সহিত সাত্বতদের এবং “হের।ক্াসেরঃ সহিত কৃষ্কে অভিন্ন 
বলিয়া মনে করেন (১৯) লাসেন, মাকক্রিণ্ডেল ও হ্পকিন্স্‌ “মেথোরাঠকে মথুরা এবং 
'র্লেইশোবর।কে কৃষ্ণপুর বলিয়া মণে করেন (১৮)] যাই হোক, মেগাস্থিনিস ও 
এরিয়।নের বুন্তান্ত হইতে আমর! এই দিদ্ধান্তে গৌছিতে পরি বে, সাহৃতবংশের মহিত 
কৃষ্ণের ষেগ ছিল। 

ছান্দে'গ্য উপনিষদে কষ ঘোর আ্গিরসের নিকট ঝাহ! শিখিয়াছিলেন-মর্থাৎ, 
এতপে|দ।নমাবর্জম্‌ অহিংসা সত্যবচণম্ঠ/ (৩। ১৭১ ৪ ) তাহাই আবার গীতায় তিনি অজ্জুনকে 
শিক্ষ। দিতেছেন (১৬৪ ১২) 

খগ্রেদে বিষ্ণদম্বন্ধে বল হইয|ছে,-পত্রিপদ। বিচক্রমে বিষুরর্সেপ। অদভ (১) ২২, ১৮)) 
“গৌপ৮, শব্দের অর্থ গোরক্ষক বা গোপালক উভয়ই হইতে পারে। খণ্েছদ (১ ৯৫৪, ৬) 
আরও বল! হইযাছে যে, বিষুর চরণ যে সর্বোচ্চ স্বাখটাীতে পৌছায়, মেইখানে শৃঙগযুক্ত 
দ্রুতগ।মী ব্ছু গাভী আছে। গোপ।ল, গোবিনা' গোপেন্ গরঢ়তি কৃষ্ণের যে সকল উপাধি 
বা নামের কথ। আমর জানিঃ সে সমস্তেরই মূলে খগ্েদে।ক্ত “গোপা? শব্দট অ|ছে বণিয়া 
মনে হয়। বৌধায়নের ধর্মক্িতরে বিষ্ঃ,কে গোবিন্দ ও দামোদর বণিয়া উল্লেখ কর। হইয়াছে। 
কিন্ত তখন পর্যন্তও তাহাকে রুষ্ণ ব৷ বাসুদেব বলা হয় নাই। 

গ্রাক্‌মহাভ|রতীয় স|হিত্য হইতে কৃষ্ণের মানবীয় সন্তারই পরিচম্ব পাওয়া ষায়। 
ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্র।চীন উপনিবদগুলির অগ্ততম (১৯) এবং বৌদ্ধদূগের পূর্ববর্তী (২০)। 
বৌদ্ধ ঘত-জাতকে এবং জৈন উন্তরাধ্যায়ন-হুত্রেও রুষ্টের মানবীয় সত্তার পরিচয় পাওয়। 
যায়। ছানে।গা-উপনিধদে দেবকীপুত্র কৃষ্কে ঘোর আঙ্িরসের শিষ্ বলা হইয়াছে,- 
“তদ্ধৈতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরলঃ কম দেবকী পুত্র/য়োক্রোবাচা পিপাদ এব স বভুব+*** 
(৩, ১৭, ৪)। ছান্দোগ্য-উপনিষদের কৃষ্ণ এবং মহ!ভারতের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি বলিয়। 
মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্চকে দেবকীপুত্র বলা হইয়াছে, 
মহাঁভারতেও রুষ্ণকে দেবকীপুত্র বল' হইয়াছে (১, ১৯৪) ৩৩) ২, ২৯, ৪৬ এবং আরও 
অনেক স্থানে)। মহাভারতে কৃষ্ণকে অনেক বার “অচুত বল! হইয়াছে, আবার উক্ত 
উপনিষদের অনেকস্থানেও ঘোর আঙ্গিরসের শিত্তাকে 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে। উপনিষদোক্ত 
ঘোর আঙ্গিরসের সহিত ভে।জবংশের এবং ভে(জবংশের সহিত কৃষ্ণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


৬ ?বঞ্জবসাহিত্য-গ্রবেশিক। 


ছিল, তাহ! মহাভারত হইতেই জান|যায়। উপনিধদের কপ এবং তাহার গুক ঘোর 
আঙ্গিরস--উভয়েই সূর্যোপাসক ছিলেন । শান্তিপর্কে কৃষ্ণ যে মাতৃতবিধি ব্যাখা! করিম্বাছেন, 
পূর্বে তাহা! সুর্য কর্তৃক প্রচারিত হইয়।ছিল-”একথা মহাভারতকার বলিয়! গিয়।ছেন,- 
“্রাক্‌ কুর্যামুখনিঃস্তঃ 1৮ কর্ণপর্ক্ব কৃষ্ণ আঙ্লিরম-্রতিকে উত্তম শ্রুতি বলিয়৷ প্রশংসা 
করিতেছেন,_“শ্রুতিনামুন্ধমা ভ্রতি।” আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ তাহার গুকর নিকট হইতে 
তপ, দান) আর্জব) অহিংলা এবং সত্যবচনের গুণাবলী শিথিয়াছিলেন। মহাভারতের 
্রীরুষ্ণকে আমরা অনুপ শিক্ষা দিতে দেখিতে পাই। 
দানম্‌ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বধ্যায়ম্‌ তপঃ 
আর্জবম্‌ অহিংস! সত্যম্‌ ”*** 
( ভগবদগাতা ১৬, ২) 
এই সকল সাদৃগ্ঠ হইতে মনে হইতে পারে যে, মহাভারতের শ্রীকষ্ণ এবং উপনিষদের 
কু একই বাঞ্তি--এবং এ মত অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ডাঃ সুশীলকুমার 
দেমনে করেন যে, পুরাণের রতি অনুমারে এই দুই কৃষ্ণ ভিন্ন বাক্তি। তাহার মতে, 
বৈদিক কৃষ্ণ ও মহাভারতের শ্রীরুষ্ণ যে অভিন্ন তাহা জানিবার কোন উপ|য় নাই, আর 
যেসমন্ত তথ্য পাইলে আমর! উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম, নে সমস্ত 
তথোরও অভ|ব আছে। গীতার তত্ব উপনিষদ হইতে গৃহীত হওয়! সম্ভবপর) কিন্তু 
তাহার মতে ঘোর আঙ্গিরসের তত্ব গীতায় পাওয়। যায় একথা বলিলে অন্তায় করা হইবে। 
সৌরধর্ম্েব উপর গীতার ভিত্তি এপ অনুমান অদগত। ডাঃ দে আরও বগেশ 6, মহ" 
ভারতে যে বিষ্টুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে নিঃসন্দেহে সৌর দেবতা বলিয়া ধব। যাঁয় ৷ 
বিষ্ণুর সহিত আদিতে সুর্মোয় ঘশিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও বৈষ্ণব মত সৌর মতের উপর 
গ্রতিঠিত--এমন কথ। বল। চলে না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্বধর্ম নানা- 
মতের মিশ্রণে* গড়িয়া উঠ্ঠিয়াছে। বিষুঃ, হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাহদেক ইত্যাদি--বিভিন্ন 
ধর্মতের অধিনায়ক ছিলেন) "কালক্রমে ইহার! যেমন বৈষ্ণব মতের মধ্যে আপিয়] সংহত 
হইয়াছেন, তেমন নৌরধর্্মমতও বৈষ্ণবধর্ম্মে আপিয়। মিশিয়াছে। অতএব সৌর ধন্মমত 
বৈষঃব ধর্মের অন্যতম হুক্ষা উপাদান মাত্র । 
মহাভারতের কৃষ্ণ মানব । যদিও সেখানে কৃষ্ণ শ্রেষ্ট দেবপদবাচয হইয়।ছেন, তথ।পি 
কোন কোন স্থানে মানব শ্রীককষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । মহাভারতের পূর্ববর্তী- 
মুগে যে শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় সত্ত। ছিল, তাহারও পরিচন় মহাভারতেই পাওয়া যায় 
অহ্‌ং হি তৎ করিষ্যা(ম 
পরম্‌ পুরুষ কারতঃ। 
দৈবস্ত ন ময়া শক্যম্‌ 
কর্মকর্তূম্‌ কথঞ্চন ॥ ( মহা, ৫? 9৯ ৫-৬ )। 
বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতেও মানব কৃষ্ণের কথা৷ জানা-যায়। অতএব ক ০. একজন 
্রতিহানিক পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। & মহাপুরুষ কালক্রমে দেবত। এবং পরমদেবতা- 
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রূপে কল্পিত হইয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ, কপিল, গৌরাগ ও পরমহংসদেবের কথা এ ক্ষেত্রে 
ন্বরুণীয়। স্তার আর, জি, ভাগারকর (২১) এবং ডাং ব্রজেন্ত্রনাথ শীল (২২) কৃষ্ণের মানব সন্তায় 
বিশ্বাস করেন। দ্ব়ং শ্কৃষ্ণই ণিজের মাণবে।চিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া ছেন,২- 


অবজানাস্তি মাং মুড মানুষীন্তনুমাশ্রিতং | 
পরং ভাবমজানস্তোমম ভূত মহেশ্বরম্‌ ॥ ( গীতা) ৯, ১১) 


অর্থ/ যাহারা বিমুচুচেতা, তাহারা অ।মার এই সর্ধস্ত-মহেখর ভাব জানিতে পারে না, 
এবং আমি এই মনুয্যদেহ-ধ|রণপুর্ববক মানুষের গ্তার বাবহার করিয়াছি বলিয়া আমাকে মনুষ্য 
বঞ্গিই জানে। পম নুষীন্তনুমাশ্িতং শব্দকে শঙ্করাচাধয এই ভাবে ব্যাখ)া করিয়্াছেশ, 
“মনুষ্যসত্বন্ধিণীং তন্বং দেহমাশ্রিতং মন্ুষ্াদেহেন ব্যবহরস্তমিতে) ৩২1৮ শ্রীধব স্বামী 
বলিয়/ছেন,--ভক্তেচ্ছা বশ নানুষ্যাক বম|শ্রিতবন্তমিতি |” মধু ফরস্থতী ইহা ব্যাখ্যা 
বলিয়াছেন,_এমন্ুষ্ততর| গ্রতীয়মানং মুণতিমায়েচ্ছ। ভ্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুয্যৃতয়। 
প্রতীয়ম।নেন দেহেন ব্বহরস্তমিতি যব ।” 

ডাক্তার হেম রার়-চৌধুরী মনে করেন যে, দৈবকীপুত্র এবং খধি ঘোর,আঙ্গিরসের 
(শষ্য বাসুদেব-কৃষ্চ কতৃক যে ধন্মমত প্রচারিত হইয/ছিল তাহাই ভাগবত বা একান্তিক 
ধন্ম। এ ধর্ম মথুব। গ্রদেশে প্রথমে প্রচারিত হইয। পরিপুষ্টি লাভ করে। ঝাদেব বু" 
( সার্থঁত বা যাদব) বংশের একজন রাজপুত্র এবং তাহায় গু? খের আঙ্গিরন একজন 
হুধো[পাসক ছিলেন কারণ ভাগবত-ধর্মের প্রবরভব যে দ্য়ং একথা মহাভ।বতে৭ 
শরন্তিপর্কে উল্লেখ কব। হইয়াছে, 


নাত্বতম্‌ বিধিমাস্থায় 
প্রাক্‌ হু্্যমুখিংস্থতম্‌ (১২, ৩৩৫, ১৯)। 
? ৩০৪ পয” শ্রীকৃষ্ণ এইবূপ উক্তি করিয়াছেন 
ইমং বিবস্বতে যেগং প্রোক্তব।ণহমণরম্‌। 
ব্বিস্বান্‌ মণবে প্রা মনুবিক্ষ। কবেওত্রবী্ ॥ (৪১ ১) 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধে বলা হইব[ছে ষে, ভাগবত ঝ! একাভ্তিক ধর্মের সরমন্ম স্বয়ং 
ভগবান গীতায় ব্যাখ্য। করিয়াছেন (১২, ৩১৬) ১১৩ ৯২, ১৪৮) ৮)। কাপক্রমে দেবকীপুত্র 
বাসুদেব কৃষ্ণ বৈদিক-বিষুব মহত এক হইথ। গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাসুদেব 
নারারণ বিষ্ণুকে আত্মস।ৎ করিয়। লইপেন,--তৈত্বিরীয় আরণ্যক হইতেই আমর! ইহার পারচয় 
পাই (১০১ ৯,৬)। ভাঃ হেমচন্ত্র রা চৌধুবী মনে কবেন যে, খুখ সম্ভবত 'আশে।কের বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রচার ইহার জনতা দায়ী। অশোকের গ্রচার-কার্ধের বিরুদ্ধে বৈদিক'মতা লম্বীগণ 
নিজেদের দলপুষ্টির জন্য ভাগবত-সঙ্খর্রায়ের উপাস্ত দেবতাকে মাণিয়! লইযাছিলেন (২৩)। 
নাঁরায়ণী-মতবাদ বহু প্রাচীন ভক্তিমুলক মতবাদ । আদিতে ইহা! বিধু-উপাসক ও বাসুদেব" 
্রবন্তিত ধর্মমত হইতে পৃথক হইলেও, কালক্রমে ইহাদের সহিত একত্রিত হইয়ু। মহান 
ভক্তিধর্্ের ভিত্তিস্থাপন| করিয়াছে । মহাভারতের যুগেই এই সংশ্লেধণ আরম্ত হুইয়/ছিল (২৪)। 
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ডাঃ জিতেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যযের মতে, সাল্প্রদায়িক"দেবত বিষুঃ বৈদি ক-বিষু হইতে 
পৃথক (২৫)। ব্রা্গণ/-বুগেও বিষু। এতখানি প্রাধান্ত লাভ কবেন নাই, যাহাতে তাহার 
কোন মুর্িনিন্ধাণ ব। পুজাব প্রচলন হইয|ছিল (২৬)। সাত্বতকু্গগৌবব বাস্থদেব কৃষ্ণের 
সহিত যখন অভিন্নবপে কল্লি ত হইলেন, তখন হইতেই এই ভক্ভিমূলক-ধন্মমতবাদ “বৈষঃব ধন! 
আখ্য। পাভ করিল এবং পববন্কীকলে এই নামেই তাহা বিখ)াত হইল। ক্ষৃত্রিযর।জ সাত্বত- 
বাস্ুদেবের প্রবস্তিও মতবাদ যাহার! গ্রহণ কবিলেশ। ভাহার। পবে তাহার উপব ঈখরত্ব 
আবোপ ক'রলেন। ত্াহাব আীবধর্গ-যেমন। তলভদ্র, প্রায়, অনিকদ্ধ গ্রভাতিকে 
বাস্ুদেবেবই রূপানস্তব বা তাহ'র অপেক্ষ। নিয় স্তরেব দেখত হিস।বে উপাসন। আাবস্ত কবিলেন। 
এই একেখব ম্তবাদ প্রথমে পাঞ্চরাত্র, ভাগবত ৭ ঞকান্তিক ধর্ম নামে অভিহিত হই৩ | 
দিতে বৈদিক ধন্মমতাশ্রয়ীগণ এই মতখাদকে সমর্থ ন। কবিণেও কলক্রমে বৈণিক 
বিঞ্ুব অবতাববপে বাদে গৃহীত হইলেন। ইহাব মগ্ততম কারণ হযত বিক্ধ 
ধর্দমতাবলম্মীদের কার্য।কল পের প্রতিত্রিযা। ইহাঁব সহিত কালক্রমে শরণ অভিন্ন হইয়া 
পড়িলে মহাঁন্‌ ভক্তিধর্দেব সুত্রপত ই ্রীষ্টপুর্ব দ্িতীব শতক হইাতই এই সংগ্লেষণ 
আবস্ত হইয়াছে (২৭)। 

বৈদিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়।কপাপেব খিদ্ধে ভারতবর্ষে যে গ্রতগ্রিয়া আরম্ত হইয়।" 
ছিল তাহার ফলে আচার ও ক্রিয়াহীন বহু ধর্মমত ভ।রতবর্ষে প্রচারিত হয়। গৌতমু বুদ্ধ- 
প্রবস্থিত বৌন্ধধর্ম, বদ্ধঘান মহাবীর প্রথত্তিত জৈনধন্ম এবং মোব্খলি গেসাল প্রবন্চিত 
আভীবক সম্প্রদায়ের ধন্দমত ইহারই শিদর্শন। বসদেব-ত্রীকৃষ্ণ-গরবন্তিত ভাগবত ধর্মুও 
ইহাদের অগ্ঠতম বলিয়। আমার মনে হয। পূর্বো্ খোদ, জৈন ও আজীবক মতবাদ হইতে 
ভাগবত ধর্ম্ম প্রাচীন এবং এই মতবাদের উপর অহিংসার গ্রভাব অত্যন্ত বেশী । 

্রীষ্টায় তৃতীয্ব শতক পর্যান্ত ভাগবতধর্শের বিস্তার ও বপ সম্বন্ধে আমর। কিছুই 
জানিতে পাৰি না। গুপুধুগে দেখ। যায় যে সেই সময়ে ভাগবত-ধন্ম বিশেষ বিস্তার লাভ 
করিয়াছে এবং বিষণ গ্রধান দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই ঘুগে যোগদর্শনের সহিত 
ভাগবত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সবন্ধ দেখা যায়। অবতারবাদও এই সময়ে প্রতিষ্ঠ। পাভ করিয়াছে 
এবং বিষ্ণুর পত্বী লক্মীদেবীর কল্পনা করা হইয়াছে । পৃথিবীকে “বৈষ্ণবী” আখ] দান করিয়া 
বিষ্ণুর অপর স্্ী বলিয়। তাঁহাকে গণ) কর! হইয়।ছে। 

উত্তরভারতে ভাগব্ত ধর্পের উৎপত্তি ও বিকাশ হইলেও দাক্ষিণাত্যেই ভাগবত 
ধর্দ আক গ্রতিষ্ঠঠ লাভ করয়ছে। ভাগবত ধর্মের মূলকথ! ভক্তি । দক্ষিণাত্যে এই 
ভাঁকিধর্দের গ্রভাব খুব বেণী ছিল বলিয়াই বোধ হয় পত্সপুরাণে ভক্তি বপিতেছেন-- 
আমার জন্ম দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিছুকাল স্থিতি মহারাষ্ট্রে এবং জীর্ণত! গুজরাটে (২৮)।” 
বিষ্ণপুরাণে ও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় ; কারণ সেখানে ভক্তির উপদেষ্টা কালিঙ বা 
কলিগ-দেশীয় (২৯)। ভাগবত-পুরাণে বল! হইয়াছে, কলিযুগে অধিকাংশ স্থানেই নারায়ণের 
ভক্ত সংখ হুর্নভ, কিন্তু দ্রাবিড়-দেশে তাহাদের সংখ্যা প্রচুর (৩০)। 

ভাগবত ধর্ম দৈবকীপুত্র বাস্ছদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ভক্তিকেই ভিত্তি কবিয়। 


রত 
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এই ধরন গড়িয। উঠিয়াছে। ক।লক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ধেবপদবচ) হইয়। চরম দেবতার আনন লাভ 
করিযাছেন এবং বিষ, নারাঘপ, হরি ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম হইয়া গিযছেশ। মুল বেদেক্ত 
আচাব/দির বিকন্ধঝাদী হইলেও কালক্রমে বেদপনথী ব্রাগণাবন্ম কক ইহ। স্বীকৃত ও 'অঙ্গীতূত 
হইয| যায় এবং বেদগ্রাহা ব্রাক্ষণ)ধর্খের সহিত স*শেধণ হইঘ। পরখন্তী ঘুগেব বৈষ্ঞবধর্ম্ের 
অ।কার গ্রহণ কবে। 

ভাগবত ধর্মে একমাত্র ভগবানের উপাসণা ব্যহীত আর কাহরও উপাদন। কর! 
অন্তথুচিত। ভগবানকে একমার সার বস্ত বলিঘ। গ্রাগণ করিয়া শান্্রীঘ আচরণকে 
সাহাবা গৌণ বলিয়া মনে করেন, কেনন। হরিই সমস্ত বেদ ব্াপিয়। আছেন, «সর্ব 
ব্দেময় হবি 2৮ (ভাত ৭$১১,৭))। আচার, বিধি, নিষেখ ও ব্যবহার গ্রভৃতি যাহ 
শান্সের নির্দেশ আছে তাহার উশব নির্ভর কৰিলে কোন ফল হইবে না, কারণ সেই 
সমস্ত বাহ্য। আপনাপ আস্থুরে যাহা উপণপ্ধি কর! যাইবে তাহ।ই পরম সত্য । অন্তরের 
আলোকে যাহ। উদ্ভামিত হয়, তাহার উপরেই শিপ কর! উচিৎ_ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচই তাহা 
বঙগিমাছেন। ভাগবত গুরণ হইতে আমরা আরও জানিন্তে পাবি যে ভগবানের 
আবাধনায় সকলের সখাম অধিকার আছে, বোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর ভিতর ইহ! 
আবহ থাকিতে পাবে না) (৩১) 

বাংলার বৈষ্ব্ধন্ম ক্জিমার্গেণ একটি বিশিষ্ট বপ। “বছ মুগের ও বছ সাধকের 
লাধখার ফলে এই বিশেষ মতবাদের উদ্ভা হইয়াছে। গ্রাচান যুগে ভাগবত ধশ্ম ব 
প্রকান্তিক ধর্ম (পাঞ্চরার বা সাহত )৪-বিষুব উপাসন! এবং পাসাণের উপাসনা মহ- 
ভারতের যুগেই সংক্পেষণ হইতে আরম্ত হইয়ছিল। কমত-বানথদেবের স্টেষ্টত্ব অলীকার 
করিরা যে ভ1গবদ্ধাম পচণিত হইয়াছিল তাহার পবি৯য় আমরা গীতাতে পাই। তাহার 
পূর্বের ইঠিহাঁপ আ।শিবার লেন সুত্রই এসধাগ্ভ আবিগত হয় নাই পৌরাণিক উপাখ্যান 
জনঞ্্তি ও সম্প্রদয় বিশেষের ধর্খে [মিণিত হইয| যে সমস্তার উঠব হইয়াছে তাহ! 
সমাধান করিবাৰ কোন উপাম নাই। ভক্তবাদ সমন্ধে গ্রণাপীবদ্ধভাবে দার্শানক যে 
সমস্ত মতবাদ রচিত হয়, তাহাদের মধে। নাওদেৰ পাঞ্চরাত ও শাগ্ডীল্যের ভক্তিস্থত্রই 
(বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভঞ্জিবাদের যে ধা চলিয়া আসিতেছিল তাহ! 
শঙ্কবাচাষে/র অনৈভবাদদ ও মায়াবাদের প্রভাবে অনেক পর্সিমণে ক্ষু্ হইয়ছিল--ভক্তঃ 
ও ভগবানের এই দ্বৈতবাদ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়ছিণ। কিন্ধু উহার প্রতিক্রিয়া 
হিনাবেই মনে হয় ছ্াদদশ শতাবীতে আমরা বৈষ্ণব ধম্মের অত্যন্ত প্রসার দেখিতে 
পই,বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন চারটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 

(বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হইতেছে ভক্তি। শাণ্ীল্য স্প্রে ক্তিকে বল! হইয়াছে 
“স। পরানুকুক্কিরীশ্বরেশ (১২) অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে ষে একান্ত অনুরাগ তাহাই 
ভক্তি, ভাব্যকার স্থরেশ্বর এই হ্ত্রেগ এইনপ ভাষ্য করিয়াছেন। বিষুঃপুরাণে (১২০১৯) 
দেখ! যায যে পরম ভক্তিমান প্রহল।দ বলিয়াছেন, বিষক়্ানুরক্ত ব্যক্তিগণের সর্বদা 
বিষয়ের আলাপ করার দরুণ বিষয়ের প্রতি অচল। প্রীতি থাকে, আমি সর্বদা তোমার 
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( অর্থ ভগবানের ) কথাই প্মরগ করিতেছি। সুতরাং তোমার পতি যেন আমার অচল! 
প্রীতি থাকে । বিষণ পুরাণের অনাত্র ভগবানের গ্রাতি অটল! ভক্তি কামনা করায় 
নুরেশ্বর ভক্তি ও প্রীতি সমান অর্থক বলিয়া মনে করেন। সুখভোগ হেতু থে অচল। 
অনুরাগ তাহাই প্রীতি শবের অর্থ--গ্রমাণ শ্বর্ূপ “পাতঞলের সুখানুশয়ী রাগ» (২১৭) 
উদ্ধত করিয়া সুেষ্বর দেখইয়াছেন যে পাতঞ্জলও অন্ররাগকে মুখান্থগত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। ' সুরেশ্বরের ভাষ্য অনুসারে ভগবানের । নাম কদাচিৎ শ্মরণ ও 
কীর্তন করাকে ভক্তি বলে না; আবার ঈশ্বর-জ্ঞানও ভক্তি নয়। কারণ ঈশ্বরের প্রতি 
যাহাদের দ্বেষ আছে তাহাদেরও ইশ্বর জ্ঞান আছে। ভগবানকে আরাধা সে করা 
ষে জ্ঞান তাহা ও ভাক্তি নহে। কারণ পুজা গ্রভৃতিও আরাধনা, কিন্তু তাহা ভক্তির- 
পর্ধ্য।য়ে পড়ে না । গীতাতে স্বয়ং ভগবান চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণর কথ। বলিয়াছেন £ 

মচ্চিত্তা মদগত প্রাণ বোধয়ন্তঃ পরম্পরং | 

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যস্তি চ রমান্তি চ॥ 

তেষাং তত ধুক্ত।ন।ং ভজতাং প্রীতিপুর্ববকং | 

দাম বুদ্ধিষে।গং তং যেন মামুপযান্তি তে 

( গীতা, ১*ম ৯১০) 

তদগতগ্রাণ হইয়া ভগবানের কথা আলোচন৷ করিলেই ত্বাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, 
মিফাম ভক্তি নহকারে ভগবানেগ আরাধনা করিলেই তাহাকে পাওয়া বায়। ভগবানে 
যে দৃঢ় অন্থ্রাগ তাহাই ভর্তি' এবং এই ভঞ্তিই মুক্তিনূপ প্রেয় সাধন করিতে পারে, 
জ্ঞান তাহ! পারে না| এজন মার্গের সাধক নির্ধিশেষ ব্রদ্দের উপাসনা করেন এবং 
নির্বিশেষ ব্রন্গের সহিত মিশিয়। যাওয়াই ত।হার একমাত্র কাম্য ।%যোগমার্গে হাহারা 
মাধন। করেন তাহার! পরমাত্মার সহত জীবাজ্মার সংযোগ কামনা করেন ।/কিন্তু ভক্তি 
মার্সে ধাহার। সাধন। করেন তাহার। লীগাময় ভগাবানের গতি অনুরাগ বশত তাহার 
সেব। কামনা করেন। গাতাতে স্বয়ং ভগবান বনিয়াছেঘ--“ভক্তাহমেনয়। গ্রাস (১১)১৪1২১) 
ভগবান ভক্তির বশ, সেইজন্য ভক্তিমার্গে সাধনা করিলে তাহাকে যেরপ উপলদ্ধি কর! 


যায়, জ্ঞান বা যোগমার্গে তাহা কর! যায় না। -ভত্তিৎ ছুই গ্রকার-বৈধী এবং শুদ্ধা। 


বা অহৈতুকী | /শান্ত্রশাসনের উপরে!ধে ধাহারা ভগবানের লাধনা ব. ভজন করেন 
তাহাদের ভক্তি বৈধী ভাক্ত। এইরূপ সাধনাতে ভগবানের ও জীবের দেবক ও পেব্য 
ভাব সাধকের মনে সর্ধগ| জাগরিত থাকে এবং ভগবানের এশ্বর্য ও মহিমার জ্ঞানই 
গ্রবল হইয়। ওঠে । ,এইবপ বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবানের প্রতি 
শুদ্ধ! ব! অট্হৃতুকী ভক্তি জন্মিতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত এই অহৈতুকী 
ভক্তির উপর প্রতিষ্টিত। শ্রীরপ গোম্বমী সংগৃহীত প্ঠাবলীর ( ঢাকা» বিশ্ববিষ্ঞালয় সং ) 
৯৫ সংখ্যক ফ্রক মহ।প্রভূ-রচিত বলিয়া শ্রীরপ গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। সেই 
ঞ্জোক হইতে জান! যায় যে মহাপ্রভু জন্মজন্মাস্তরে কেবলমাত্র শুদ্ধা ভক্তি কামন! 
করিয়াছিলেন, 


বব 
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নধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং কবিতাং বা জগলীশ কাঁময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবস্তক্তিরট্হতুকী ত্বয়ি ॥ 

ভারতীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারিটি মতবাদে বিভক্ত হইয়|ছিণ বলিয়! পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি । সেই চারিটি সম্প্রদায় পরী, মাধব, রুদ্র ও চতুঃলন ব। সনক সম্প্রদায় নামে খ্যাত । 
দক্ষিণ-ভারতের আলবারগণ মানবহৃদগ্নের ভক্তিবাদ লইয়া! ভক্তির নুতন ধারার সন্ধান 
পাইলেন। ! ভক্ত আলবারগণ যে ভক্তির রসমিঞ্চিত বানী গ্রচার করিতেছিলেন ষমুনাচাধ্য 
তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা পুরণ করিয়। গুণালীবদ্ধ করিকেন। আলবারগণের বাণীর ছারা 
অন্ুপ্রথণিত হইয়! রামামুজ আচার্য্য দ্বাদণ শতকে যে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রাতিষ্ট। করিলেন 
তাহাই শ্রীসম্প্রদায় নামে খ্যাত। াঙ্ষমীর উপদিষ্ট বলিয়া রামানুজ প্রবর্তিত মতকে ভীসম্প্রদায় 
বলা হয়। রামান্থুজ যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে বেদান্তের গ্রভাব থাকায় তাহার 
মতবাদকে বিশিষ্টানৈ তবাদও বলা হম। গামানুজ।চাধ। গ্রবর্থিত শ্ীসম্প্রদায় লঙ্ষমীনারায়ণের 
উপাসক এবং তাহাদের কাম্য বা পুরুষার্থ বৈকুষ্ঠ প্রাপ্তি । (৩২) 

চতুর্দশ শতকে অ।নন্দতীর্ঘ দ্বৈহ-মতাশ্রয়ী মাধ্বমত গ্রবর্থন করেন। তাহার প্রবষ্ঠিত 
সম্প্রদায়কে ব্রঙ্গ-সম্প্রদামও বলা হয়। এই সম্জরীদায় ভেদবাদখী এবং ইহাদের কাম্য বা 
পুরুষার্থ বৈকুষ্ঠ-গ্রা।প্ু ॥ শ্রীসম্ত্াঘায়ের খা উহাদের কাম্য বৈকুণঠ লাভ হইলেও বৈদান্তিক 
মতের পার্কের ঈগ উনারা ভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত । মাধ্বমতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
মতবাদের আপাত সাদৃশ্ব থাকিলেও উভয়েপ মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট । । মাধ্বমতে রাস পঞ্চাধ্যায় 
অচল, কিন্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তাহা গ্রাপস্থৰূণ ছল খিতীয়ত, মাধব মতানুষামী কেবল 
মাত্র ব্রঙ্গণেরই সাধনায় অধিকার আছে; কিন্তু মহাগ্রাডু থে চপ্রমধর্্ম গ্রচার করিলেন, 
তাহাতে আচগ্ডাল সকলেরই সমান আধকার। তৃতীয়ত, মাধবমতে ভন্তির সহিত আচরণ 
থাক! চাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতামুযায়ী শু! ভক্কিই যথেষ্ট (৩৩) । 

পর্চদশ শতকের গ্রারস্তে বিষুঃস্থামী তাহার বৈষব মতবাদ প্রচায করেন। তাহার 
আনুসরণকারীগণ কদ্র মন্ত্রপায় শাঁমে পরিচিত । তাহার গ্রবন্তিত মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতযাদ 
বল! হয়। তাহার পুত্র বশ্লাভাচার্ধ) বিখাত পুষ্টমার্গ মতবাদ স্থাপন করেন (৩৪)। 

নিশ্বাদিত্য বা নিম্বর্ক যে মতবাদ স্থাপন করেম, তাছা চতুঃসন বাঁ সন সম্প্রদায় নামে 
খয।ত। নিম্বাকের প্রচারিত মতবাদকে দৈতান্বৈতব।দ বলা হইয়া থাকে । বৈষ্ণবের এই 
চারি সম্প্রদায় পৃথক পৃথক বৈদান্তিক মতবাদ পোষণ ফরেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ 
ইহাদের হইতে পৃথক বৈদান্তিক মতবাদের উপর গ্রৃতিষ্ঠিত (৩৫)। 

শঙ্কর চার্ষ্যের মতামুসারে একমার ব্রহ্ম ই লত্য-_একমেবাছিতীয়ম্‌। আচাধ্য রামানুজ 
ও নিশ্ব।্ক উভয়েই ব্রহ্গকে সতা বলিয়া! মনে করেন, কিন্ত সেই সঙ্গে জীব এবং জগতও যে 
ধঙ্গের মত সত্য-_তাহাও তাহারা বিশ্বাস করেন। শহ্করাচাধ্যের গ্রতত্িত মতবাদের সহিত 
আচাঁধ্য রামান্ুজ ও নিথার্কের মতবাদের মুধাগত পার্থক) আছে | কিন্তু শেষোক্ত দুইজনের 
মতে মুলগত কোনো পার্থকা নাই। বর্গ, জীব ও জগৎ গ্রভৃতি সম্পর্কেও সাধারগ ভাবে 
কোনে! পার্থক্য নাই। রামানুজের মতে বিষুই পরমত্রঙ্ষ আর নিশ্বার্কের মতে কৃষ্ণই 


১২ টৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


পরমব্রঙ্গ। শঙ্করাঁচার্যা বলেন বন্দ হইতে জীব ও জগৎ অভিন্ন। রামানুজের মতে জীব 
বর্ম হইতে শ্ববপত অভিন্ন হইলেও ধর্মমত এক । কিন্তু নিথবার্ষের মতানুসারে জীধ ব্রহ্ধ 
হইতে স্বরূপত এবং ধর্ম ত পৃথক (৩৬) । শন হাচার্যয হইতে নিশ্বার্ক পর্যান্ বৈষ্ণব ধারার 
যে ধারা, তাহা হইল বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ হইচে ভক্তিবাদে পরিবর্তনের ধর! । 

ভাগবত পুরাণে যে গে।পীভাব-গ্রধান সাধনার পরিচয় পাঁওযা যাঁয়। তাহ। শ্রীসম্প্রদায 
ও মাধ্সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই । নিষ্বার্ক ও বিফুম্ব/মী গ্রাবর্তিত মতবাদে ইহার 
আংশিক সমাদর হইয়াছে সত্য, তবে গোঁভীঘ বৈষ্ণব মতবাদে যে মধুর ভাবের সাধনার 
প্রতিঠ। করা হইয়াছে, তাহ। খ্রীষ্টার ষোডশ শতকের পূর্বে গ্রচলিত ছিশ বণিয়া কোনে! 
গরমাণ পাওয়া যায় না (৩৭)। 

ডাঃ স্ণীলকুমার দে মনে করেন যে শ্রীধঃ স্বমীর ভংগবতের গ্রদিদ্ধ টাকা ও বাংলায় 
প্রচলিত বৈষ্ব এ অন্তান্ত সম্পাদায়েব ভত্ব ও আচার এবং মহান ও সহজয।ন বৌদ্দধর্্ 
মতের শেষ অবস্থায় বা*লা দেশে যে সকল আচার ও ধ্যাহারেব উত্ত ইইশছিল তাহা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের উপর যণেই্ট গ্রাভাব বিশ্বার করিয়াছে । ইহার সহত বামাচাগী 
তন্ত্রমত এবং মিষ্টিক সহজিয়! ও নথ ধর্মের পাতাবগ লক্ষিত হয়। যদিও মুক্জপুপুষ মহাপ্রহ 
এই সমস্ত আচারের পঙক্ষপ।তা চিগেন শা) হবু ইহ! অস্বীকার করা যায় ন| যে, এই সঞ্চল 
ধর্মমত ও আচার ব্যবহারের বা গৌড়ীয় বৈধব ধর্ম অনেক পরিমাণে গ্রভাবাণিত হইয়াছে 
(৩৮)। স্ৃফী ধর্মের গ্রভাবও এসে আন্বীকার করা যার না) এবিষয়ে পরিশিষ্টে (খ) 
বিশ্বৃত আলোচনা করিয়াছি 
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দ্বিতায় অধ্যায় 


মহা গ্রহৃর পূর্নবর্তী যুগ বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্মের স্ববণ কি ছিল তাহা বলা শক্ত । 
গুগুযুগে বিষুপ্রধান যে বৈষ্ণব প্র গ্রসার লাভ করিয়াছিল আমার মনে হয়, বাংল! 
দেশেও সেই মতবদ গ্রচলিত হিল। আান্ুমাশিক চহুর্থ শতাব্দীর শুশুনিয়। পর্বত- 
লিপিতে চন্ত্রবর্ঈণকে চক্রন্থামী বা বিষ্ণুর উপাসক বপ! হইয়াছে । আনুমানিক একাদশ 
শতকের বেলাব শিলালেণে শরীরকে “গে।পীণ “কেলিকার? বণিয়। উল্লেখ কর হইয়াছে। 
কিস্ব উক্ত শিশালেখ অনুন।রে কৃষ্ণ আশাবতাব মাত্র । শ্রীইফ-স্যন্ধে যে সম পৌরাণিক 
আখ্যান প্রচলিত আছে দেই সমস্ত আখ্যান ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাংল! দেশে 
প্রচলিত ছিশ। পাহাডপুতব যে সমস্ত প্রত্বতান্ সপ পাও গিয়াছে তাহা হইতে আমরা 
এই ৰিষ.য় নিঃলনেহ হইতে পারি) পাঠাডছিরে যম সন ভগ কেএীবধ, গোবদ্ধন-ধারণ 
গ্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্যণীলার গ্রাতবপ অমণ। পাইলে ।  পাহাডপুবে একটা ঘুগলমুত্তি 
দেখিতে পাওয়। যায়। ডঃ স্শালকুমার দ গম পাগুতগণ এই যুগলমুন্তিকে বাঁধাকষ্জের 
যুগলমুি বলিয়া সন্দেহ কারন। (১) কন্ত ডাঃ পাবেপকমার বাগচী এই ধুগলমুত 
সী মুত হয় সত্যাভাম| বা! ক'সসী বলিয। আশ্নুখান করন) (২) এই ঘুগলমুর্তি হইতে 
আমরা শিঃস ন্দহে বলিতে পার শাযে ইভা বাধ রাষির যুগখমু অথবা কল? ও সত্যভাঁম' 
বা কৰনীর যুগলমুন্তি। এই মু্ঘগুলে মনিবের শোধ নঙ্ চাহ উৎকীণ হইযাছিল, 
পুজার জন্ত নহে । উড়ম্যার মন্দিরগানে “মথুনম দ€ব গাচুর্দয দেখা যায়। ইহারাও শুধুমাত্র 
তলংকরণেব উদ্দোপ্তেই উৎকীর্ণ হইঘ্নাছিল। পাহাঙপুবের গন্দিরগাত্রে ক্ষো৭দিত যুগলমুর্ডি 
উড়িষ্যার মিথুনমুগ্তির অগ্তকরণে রচিত বলিয়াই আমার খিশ্ব।স | 

পালপর্ষে পাল, চন্র ও কানম্বেজ রাঞজবংশ গরতোডকই বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বী ছিঙ্লেন। 
সেনপর্বে সেন, বর্মণ ও দেববাচবশ গ্রতে)কেই বরঙ্গণ্যধর্মীশরয়ী ছিলেন এবং এই পর্বে বাংলার 
সর্বব্যাপী ধর্ম ছিল বান্ষণধর্দ এবং লেই জন্গণাথ্মা বেদে, পুরাণ। স্মৃতি দ্বার! শা্দিত ও 
নিয়ন্ত্রিত এবং তন্্বাব| স্পৃষ্ট (৩)। ডাঃ নীহারব্জীন রায়ের মতে বর্মণ বংশের রাজার! সকলেই 
পরম বিষুভক্ত । গঙ্গুণ সেন পরম টষ্তব ও পরম নাথসিংহ । ভোজ বর্ম্মার বেলাব ও লক্ষণ 
সেনের তর্পন-দীঘি-শাসমে বিুর বিভিন্ন অথতাবের কথা দেখা যাঁয়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম 
লীল! এবং বির কৃষ্ণ, পারসিংহ এবং পরস্তরাম অবঠারের কথাও আঁছে। (৪) ডাঃ শীহার- 
রঞ্জন রায় মনে করেন যে লক্ষমীনারায়ণের বুগ্ধৰপের কল্পনা দক্ষিণ ভারতেই বেশী প্রচলন 
ছিল এবং তিণি অনুমান করেন যে সেন-পর্কে দক্ষিণ দেশ হইতেই এই পুজার রূপ ও 
কল্পনা বাংলা দেশে গ্রবর্ডিত হইয়।ছিল। (৫) কৰি ধোয়ীলিখিত পবন-দূত্তের একটি 
শ্লোক হইতে অনুমান করা যায যে দেন বাঁজাদেব কুঁলদেবতা লঙ্ষমীনারাঁয়ণ ছিলেন এবং 
বাররামাদের নৃত্যগিত সহযোগে তাহাদের অর্চনা কর! হইত। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে 
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করেন, সেন-পর্বর বাংল! দেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে ছুইভাবে পুষ্ট হইয়াছে--একটি বিষুণর 
দশাবতার সমন্বিত রীতিবদ্ধরূপ অপরটি রাধারুষ্ের ধ্যান ও রূপ কল্পনা । (৬) 
রাধা ও কৃষ্ণের যে বণ কল্পিত হইয়াছিল তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগ্রচলিত রূপ 

আমর খুব সম্ভবত কবি জয়দেবের গীতগোবিদো দেখিতে পাই। হাল-সপ্তশতীতে রাধার 
উল্লেখ আছে। কিন্তু গাতগোবিনদে যে স্পট বপের পরিচয় পাওয়। যায়, সপ্তশতীতে 
তাহ! পাওয়া যায় না । ভাসের বাঁলচরিতে, ত্রদ্ম। বিষুণ ও ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীল। 
বণিত হইয়।ছে, কিন্তু রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় না। পূর্বোক্ত ভোজবর্মার বেলাব 
ধিপিতে শত গোপিনীর সহিত শ্রীকৃষ্চের বিচিত্র লীলার কথা আছে, কিন্তু মেখানেও রাধার 
কোন উল্লেখ নাই । ডাঃ নীহাররঞ্রন রায় অনুমান করেন যে শাক্তধন্মের প্রভাব বশত সেন 
পর্ধের কোনও সময়ে গ্রীক্কষ্ণেব শক্তি হিনাবে রাধা করিত হইয়।ছিলেন। (৭) উজ্জ 
নীলমণিতে শ্রীবূপ গোস্বমী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ডাঃ রায় এর অনুমান সমধিত হয়। 
শ্রীবূপ গোস্বামী বলিয়াছেন *- 

যথ। রাধা প্রিয়! বিষে স্তস্তাঃ কু প্রিয়ং তথা । 

সর্ব গে।পীষু সৈবৈক। বিষ্ঠোরত্যন্ত বলল ভা ॥ 

হলাদিনী য। মহাশাক্ত সর্ব শক্তি বরীয়সী। 

তংসার ভাব বপেয়মিতি তন্ত্র প্রতিটিত| ॥ 

( উ, নী, রাধ! প্রকরণ ৩, ৪) 
সর্বস।ধারণের ধারণ। যে কবি জয়দেব পরমবৈষ্ণব ছিলেন। কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে 

তিনি পঞ্চেপানক শ্মাত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। (৮) গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি ভাগবত- 
পুরাণ, কিন্তু জয়দেব ভাগবত-পুরাগ অন্থপরণ করেন নাই। ভাগবত-পুরাণে শারদীয়-রামের 
বর্ণনা আছে, কিন্তু জয়দেব বসস্তকাগীন রাসলীল। গহিয়াছেন। গীতগোবিন্দে আমরা দেখিতে 
পাই যে নন্দের নির্দেশ ক্রমে শ্রীমতি ্ীরুষ্ণকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে 
াহাদের মিলন হয়। ইহা তো ভাগবত পুরাণে অঙ্রূপ ৫, ব্র্মবৈবর্ত পুরাণের 
অনুরূপ । বৈষ্ণব-মন্থার্জন বলিতে আমর থে সাম্প্রদায়িক সাধকের ধারণ। করি জয়দেব তাহা 
ছিলেন না। জয়দেবের পরবর্তীকালে মৈথিল-কবি বিগ্ু/পতি তাহার রাগাত্মিক পদগুলি 
রচনা করেন। তাহার পদগুলিতে গীতগোবিন্দের ধারা অঙ্গন রহিয়।ছে এবং পরবর্তীকালে 
বৈষ্বমহাজনপদ সকল যে বিছ্/াপাতর অন্গকরণে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সনোহ 
নাই । স্বয়ং চৈতন্যর্দেব (ব্্কাপতির পদ শুনিয়া আনন্দ পইতেন তাহা আমর! চৈতন্ত 
চরিতা মৃত হইতে জানিতে পারি। আচার্য হরগ্রসদ শাস্ত্রী মনে করেন যে বৈষ্বমহাজন 
বলিতে আমরা যে সাম্প্রদ।য়ক সাধক মনে করি বিদ্যাপতি তাহ! ছিলেন না, তিনি 
মিথিলা, বাংল। ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের ব্রণের মতন শ্মর্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন 
অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়৷ চলিতেন এবং গণেশ, বুধ্য, শিব বিষুঃ ও ছুগী। এই পঞ্চ 
দেবতার উপাসনা করিতেন। (৯) প্রীচতন্ত-পূর্ববর্তী যুগের অনন্ত বু চণ্ডীদসৈ রচিত 
্ীকৃষ্ণকীর্ভন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্ঠ-পরবর্তী কালের বৈষ্ণব 
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মহাজন পদদীবলীর পথিকৃৎ হিন|বে ইহাকে গণ) করা যাইতে পারে) কিন্ত চৈতন্টোত্তর 
পদকর্তাদের পদে বিশুদ্ধ 'ভক্তি-ধর্ম ও হাদয়াবেগের ৫ পরিচয় পা1ওয়! যায়, শ্ীকৃষ্ণ- 
কীর্তমে তাহ। পাওয়া যাঁয় না। ীরুষ্ণকীর্ভনের যে প্রেম তাহা কামগন্ধ বর্জিত 
নহে, তাহ! গ্রান্কত নায়ক ও নায়িকার প্রেম কাহিনী। শ্্রীকুষ্কীর্তনের কৃষ্ণ তাহার 
বিভূতি ও এনর্ষের ছারা রাধিকাকে বারম্বার গ্রলুকক করিতে চেষ্টা করিতেছেন-- 
*পরাণে পরাণ বীধা আপন আপনি্র কোন পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়! যায় না। 
গ্রাকৃ-চৈতন্ত যুগের অপর গ্রন্থ মালাধর বন রচিত শ্রীকষ্-বিজয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
খগেন্্রনাথ মিত্র মহাশয় মনে করেন যে উত্তর ভারতীয়-ভাষা-সাহিত্যে যে নকল 
কৃষ্ণ চরিত্র লেখ! হইয়াছে তন্সধে! কাল হিসাবে ইহা। প্রথম ও প্রাচীন। (১৯) প্রাক্‌- 
চৈতন্ত যুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণব-ধর্দের স্বরূপ কি ছিল তাহা প্রীরু্ণ বিজয় হইতে আমর! 
জানিতে পারি। প্রাকৃ-চৈতগ্ঠ যুগে বৈষ্ণব-ধর্শের গ্রধান ধারা ছিল শ্রীকৃষ্ণের এর) ও 
বিভূতি এবং ভগবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ যে পরতত্ব তাহ! মালাধর বঙ্গ তাহার গ্রন্থে গ্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। রীকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলার অন্তর্গত শৃ্গার লীলার ধারা অতি ক্ষীণ 
ছিল। শ্রীরুষ্চ-বিজয় গ্রন্থে উত্ত লীলার আভাষ মাত্র আছে--গোপীগণের উল্লেখ 
ধাকিজেও গ্রীমতীর উল্লেখ নাই। চৈতন্টোত্বর যুগের বৈষ্ণব লেখকগণের রচনায় 
প্রীকচে আত্মসমর্প'ণর বছ নিদর্শন পাওয়। যায়। শ্রীকষ্জ-বিজয়ে সেইকপ আখ্সনমর্পণর কোন 
আংভাষ পাওয়া যায় নাঅবশ্ত একটি মাত্র পংক্তি আছে প্বান্ুদেব সত ধ্চ মো 
গ্রাণ পতি" (পৃঃ ১অধ্াপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পার্দিত। ) 

মহামহোপাধ্ায় প্রমথনাথ তর্কভুষণ মহাশয় মনে করেন যে গোপীভাব- 
গ্রধান বৈষ্ণব-সাধন। রামানুজ-সন্প্রদায় এবং মাধব সম্প্রদায় গহণ করেন নাই। নিম্বার্ক ও 
বিষু স্থামী কর্তৃক প্রবন্তিত বৈব-সন্প্রদায় ষে উক্ত সাধনা চৈতন্ত-পুর্বব যুগে গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন তাহার কৌন এঁতিহ।পিক গ্রামাগ নাই। মধুর রমের অনুকুল কোন প্রকার সাধন! 
যে চৈতত্থপূর্ব বাংলা দেশে এচলিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তর্কভূষণ 
মহাশয় মনে করেন যে রাধতন্র, বিশু যামল প্রভৃতি তম্ত্রে এই রূপ মধুর ভাবের 
াঁধনার কথা আলোচিত হইলেও সেই গ্রকীর সাধনার কোন নশৃ্খল প্রণালী প্রাকৃচৈতনত 
বঙ্গদেশে গ্রচলিত থাকার কোন গ্রমাণ পাওয়া যায়ন।। (১১) 

জয়দেবের সমসাময়িক ধোঁয়ী, উমাপতিধর গ্রভৃতি অনেকেই রাধাকৃষ্েের প্রেমলীলা 
কীর্থন করিয়াছেন, কিন্ধ চৈতগ্ঠের বৈষ্ণব-সাধন গ্রণালী বা ভাবসম্পদ্দের পরিচয় তাহাদের 
রচনায় পাওয়া যায় না) ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতি ধর, শ্রীধর প্রভৃতি কবিগণ লক্ষণ সেনের 
স্তুতিচ্ছলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা! করিয়াছেন-কিন্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাভ।রতের 
শ্রীকঘ) নহেন, তিনি “গোপবধুবীট? | ভাঃ নীহাররঞ্ন রায় মনে করেন সেই সময়কার 
অভিজ্গাত-সমাজের চটুল চিত্র আমর! এই সমস্ত কবিদের কাব্য হইতে পাইতেছি। 
অভিজাত'সমাজের মনোরঞমের জন্ত অভিজাত-সমাজ কর্তৃক পুষ্ট কবিগণ সাহিত্যে 
শৃঙ্গাররস ও ভাবতারল্যের প্রাঝলা; আনিয়াছেন। কাব্য সাহিত্যে এই যুগ মন্মথ তষ্্ের 
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রসতত্বের খুগ--রসই এই যুগে কাবোর প্রধাণ গুণ বলিয়। বিষেচিত হুইত। 
তাহার মতে গীতগোবিন্দে ও ব্হ্গবৈবর্তপুরাণে কামবাসনাময় আবছের মধ্যে 
রাখা-কৃষ্ণ লীলাকে আশ্রয় করিয়া! একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় কামন। ও প্লেমভক্তির জয় ঘোষণার 
ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। (১২) অনন্ত বু চণ্তীগালের শ্রীকৃষ্ণ*কীর্তনেও 
অনুরূপ ধারার গ্রবাহ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

বাংল। দেশে প্রাক্‌-চৈতন্ত যুগের বহু বি্কুর গ্রতিম। আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাল*চন্ত্র 
কাঘোজ পর্কের প্রতিমাদের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিবারের মংখযাই বেশী। সাধারণত বিষ্ণুর 
উভয় পার্থে লক্্মীও সরস্বতী, নিয়ে বাহন গরুড়। আপন, শয়ান ও স্থানক বিষুর মধ্যে এই 
পর্কে স্থানক বির আধিক্য দেখা যায়। (১৩) পুর্বোর্লিখিত পীস্থাড়পুরের যুগল মুন্তি ব্যতীত 
অন্ত যুগল মুস্তি এযাবৎ পাওয়! যায় নাই। 

বিষ্ণুর গ্রুতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি ধার প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে প্রবাহিত ছিল। অভি- 
জাত গোষ্ঠীর চটটুলতা। ও ইন্দ্রিয় বিলাসের আবহাওয়া ছাপাইয়া তাহা। ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং 
লচৈতন্ত-গ্রবস্তিত প্রেম ধর্দবের তাহাই অগ্রদুত বলিয়া আমরা মনে করি। 

গৌড়ীয় বৈষণব-ধর্ম্ে মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেম রূপের আদ প্রচারক বলা হইয়াছে, 

ভক্তিরসে আদি মাঁধবেন্্র হত্রধার । 
গৌরচন্ত্র ইহা কহিয়াছেন বার বার ॥ 
( চৈ, ভ1, আদি, ৬ পঃ) 

শ্রেথরের পদ হইতে আমর! জানিতে পারি যে নক্হরি লরকীর শ্রীচৈতন্তের জন্মাইবার 

পূর্বেই ব্র্জরস গাহিযাছেন। 
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজরদ করিলেন গান। 
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা বাপু শ্রীগৌরাগ 
বড় সুথে জড়াইল প্রাণ॥ 
( গৌ, প, ত, ৩*২ পৃঃ) 

আমর! আরও জানিতে পারি যে শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্ত্রপুরী কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়। 
ক্ষুদ্র একি বৈষ্ণব-সমাজ নবদধীপে ছিল এবং অহৈতাচার্ঘ। ইহাদের মুকুটমিস্ববপ ছিলেন। 
্ীধর স্বামী ও মাধবেন্তরপুরীর ভাবধারার অনুদরণ করিয়া থুব সম্ভবত অধৈতাচাধ্য তাহার 
প্রথম জীবনে জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিধর্শের অনুশীলন করিতেন বলিয়। ডাঃ সুণীলকুমার দে অনুমান 
করেন। (১৪) বৈদাস্তিক হইয়াও অদ্বৈত চার্যয ভক্তি-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং শ্রীবাস 
জ্চারধ্য শভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়। মহা গ্রভুর আগমনের সচল। করেন ও 
অবশেষে মথাপ্রভূকে নেতা! বলিক়্! গ্রহণ করেন। 

চতুর্দশ শতকে গৌড় বা বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল ন|। 
চতুর্দশ শতক হইতেই দিল্লীর পাঠান সাম্রাজোর ভিত্তি নড়িয়। ওঠে এবং দিল্লীর শুঁলতান- 


গণের ক্ষমত হাস পাইতে থাকে । ন্ুলতান মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পূর্বেই ১৩৩৯ খীঃ 
ড় 
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অন্দে গৌড়ের শামনবর্ত। নিহত হন এবং মালিক ফকরুনিন নামে তাঁহার একজন সেনা- 
নায়ক নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণ! করেন। কিন্তু দিল্লীর শানন-পাঁশ 
হুইতে মুস্ত হইলেও গড়ের সুলতানগণ নির্বিবাদে রাজত্ব করিতে পারেন মাই। গড়ের 
হিন্দু জমিদারগণ তখন পর্যন্তও সম্পূর্ণ বস্তুত শ্বীকার করেন নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে গাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজ গণেশ গৌড়ের লিংহাসন দখল করেন ও হিন্দু 
রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন 
এবং রাজা গণেশের পৌত্রকে ওমররাহগণ হত্যা করিয়া ইলিয়াম শাহের এক বংশধরকে 
পিংহাসনে স্থাপনা করেন। কিন্ত এই ইলিয়াস শাহের বংশ্ধরগণ ষে অরাজকত! ও 
অত্যাচার আস্ত করেন তাহার গ্রতিক্রিয়। হিসাবে হিন্দু, লামাজিকগণ ও মুসলমান ওমরাহগপ 
একত্র হইয়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে শবা নির্বাচন করিলেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজা 
উড়িম্তার সহিত গৌড়ের বিবাদ চলিতেছিলি। গৌড়ের এই অরাজকতার সুযোগ লইয়। 
্বার্থপ্রনোদ্দিত ক্ষমতাশালী পম্প্রদায় নির্ধাাাতনের সুবিধা পাইতেন এবং সে সুষোগ গ্রহণ 
করিতেন। জয়ানন্দ তাহার চৈতন্য মঙ্গলে এইরূপ অত্যাচারের কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন নবদ্বীপ শেষ হিন্দু রাজার রাদধানী ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান কেন্জর থাকাতেই 
বোধ হয় সেইখানে অত্যাচারের মাত্র! অধিক হইয়া ওঠে। 

রাষ্ীয় স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সমস্ত চিন্তাধারার শক্তি 
ক্রীণ হইয়। যায়। পুর্ববেই বলিয়াছি খে ভারতবর্ষে ভক্তিমূলক ধর্মমতবাদ প্রচলিত ছিল। 
আধ্যগণ যাগ-যজ্জ গ্রতৃতি ক্রিয়া এবং বন্ধ জ্ঞানে অধিকতর আস্থাবান ছিলেন এবং দ্রাবিড় 
জাতি ভক্তিধর্দের প্রতি অধিক অন্গরপ্ত ছিলেন, ক্রমে আধ্য জ্ঞানের সহিত দ্রাবিড় ভক্তির 
সংশ্লেষণ হইয়। ধর্মের নৃততন আদর্শ ও নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব হইল। মুসলমান ধর্মের সংঘাতে 
এই ধর্ম নূতন উদ্দীপন! লাভ করিল। মুনলমানগণ তাহাদের সঙ্গে দচ নিষ্ঠা শুদ্ধ একেশ্বর- 
বাদ ও কঠোর সাধনা লইয়া! আলিয়াছিলেন; তাহাদের সহিত এই ভক্তি ধর্মের মিলনে 
মধ্যযুগে ভারতে ধর্দমমতের নুতন ধাঁর। ্রবন্তিত হইল। এই উভয় ধর্মের মিলনে মধ্যযুগে 
নব্ভক্তি, সাধনা ও অধ্যায় দৃষ্টির পরিচয় আমর! পাই | (১৫) মুসলমান সুফী সাধকদের 
সাধন! হইতে মধাযুগের সীধকগণ যে বহু প্রেরণ পাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
(১৬) মুদলমানগণ তাহাদের সাধনা এদেশে প্রচলিত করিবার চেষ্ট। করেন এবং এই দেশীয় 
সাধকগণও তাহাদের স্থাতন্ত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। এই সংঘাতের ফলেই মধ্যযুগে 
ভারতবর্ষে ভক্তিধর্্ বিশেষ ভাবে গ্রনার লাভ করে। গামান হইতেই এই নবধুগের আ রক্ত 
বলা যায়, কারণ তিনি দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে ভক্তি লইয়া আসেন । সংস্কৃত ভাষার 
সাহাধ্য না লইয়। জাতি নির্বিশেষে ভক্তির উপদেশ দিলেন। বশ এ বিষয়ে তন্ত্রের 
অবদনও কম নহে। সামাজিক অর্থহীন বন্ধনগুলি ঘুঢাইয়। দিয়া জাতি নির্বিশেষে লসন্ত 
নরমারীকে সমান অধিকার তত্ত্রে দেওয়া হইস্কাছে এবং ধর্দ লাধনার নূতন আদর্শ সকলের 
সপ্দুথে ধরিয়। দেওয়! হইয়াছে। 

বাংনান্ধ তখন বৌদ্ধ ধর্দেয় অবনতির যুগ? সহজিয়] ও বিকৃত তত্র সাধনায় মহাযান 


ছিতীয় অধ্যায় ১৯ 


বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ু হইয়াছে। ধর্ম কেধলমাত্র বাহ্‌ আচরণ ও অনুষ্ঠানের ভিতর লয় 
পাইয়াছে। তৎকালীন বাংলাদেশের ধর্মমতের চিত্র বৃন্দাবন দাস তাহার চৈতন্ত ভাগবতে 
অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 

ধর্ম কন্দম লোক সভে এই মাত্র জানে। 

মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগবণে ॥ 

দম্তকরি বিষহরি পুজে কোন জনে) 

পৃত্ত লি করয়ে কেহ দিয়া বনুধনে॥ 

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 

কুষ্ণপুজ৷ কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ 

বান্থলী পুজয়ে কেহো-নান! উপহারে। 

মছ্চমাংস দিয়! কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ 

নিরবধি নৃতাগীত বাছা কোলাহল। 

ন! শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ 

( চৈ, ভা, আঃ ২য় অঃ) 
শ্ীচতন্ের সমসাময্তিক বাংলায় আমরা দেখিতে পাঁই যে রঘুনন্দন তাঁহার "অষ্টবিংশতি 
তত্ব” লিখিয়। সমার্গবন্ধন আর9 দা করিয়। দিতেছেন; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় 
তান্ত্রিক সাধক তন্বমারের গায় ক্রিয়াবছুল তাদ্িক গ্রন্থ পচা করিয়াছেন; আবার এই সময়ে 
পর্ণানন্দ ব্যক্তিগত সাধনার জন প্ষট৪কানিরুপন” ৪ যোগ গ্রত্ৃতিব প্রচার কবিলেন। 

শঙ্করাচার্ধ্য হইতে নিশ্ব্ক পর্যান্থ যে ধারা তাহা জ্ঞানবাদ হইতে ভত্তিবাদের 
ক্রমবিকাশের ধারা । কিন্তু নিশ্বর্ক যে ভক্তিবাদ প্রচার করিলেন তাহ! আবেগ ও প্রেম" 
গ্রধান। গৌভীয় বৈষ্ণব ধর্ম আবেগের ও প্রেমের শীর্ষস্থান শ্বরূপ। পঞ্চম পুকষার্থ বপ 
ভক্তিময় যে বর্ম চৈতগ্ঘদের হইতে উদ্ধত হইয়াছে তাহাই গোৌড়ীস্স বৈষব-ধর্্ম। 
অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য/গণের গাম তিনি স্বকীয় সিদ্ধান্ত গ্রক্কাশক কোন গর্ত 
লেখেন নাই । (১৭) চৈতগ্ঠদের প্রবন্তিত ভগবত বিষযে যে বিশেষ সিদ্ধান্ত তাহা জানিতে 
হইলে মহাপ্রভুর জীবনী অগ্শীলন করা প্রায়াসন | তাহা জীবনী আলোচন। করিলে 
তাহার মতবাদ আমরা বুঝিতে পারিব | 


থ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


ভ্িভীম্ অন্যাশ্রেল প্রমাণ পওী 


(১) 2৬০5 518৮০ 06 006 ড9180958 1930)0 500 210560১০7 5 108, ৪. 0109, 0১1. 
(২) (ক) 2818৮০25 0£738089] ০1 [ (0. 2, 9 0:401 


() বাঙালীর ইতিহাঁদ ( আদিপর্ব )-ডাঃ নীহীর রঞ্জন রায় ৬১ পৃঃ 


ণ ঈ টা 
(5) বর ৬৫৯ পৃঃ 
(৫) এ ৬৬৯ পৃঃ 
(৬) এ ৬৬১ পৃঃ 
(৭) এ ৬৬২ পৃঃ 
(৮) বর ৬৭৪ পুঃ 


(৯) মহাকবি বিদ্যাপতির কীর্ঠিলত।--লীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাঁদিত--ভূমিকা ১০০--১।০ পৃঃ 

(১*) মালাধর বহর শ্রীকৃষ-বিজয়-শ্রীধগেক্জনাথ সিত্র এম, এ সম্পাদিত (ক, বি, বি) তৃমিকা 

(১১) বাঙ্গালার বৈষব ধর্ম (অধর চত্র মুখার্জা রভৃত|)-মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাখ 
তর্কভূষণ ৪৭--৪৮ পৃঃ 

(১) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব ) ডাঃ নীহার রঞ্জন রাঁ ৭৫২--৭৫৩ পৃঃ 

(১৩) ঁ ৬১৭ পৃঃ 

(১৪) 18915 [7186915 ০1 ৬ 8800058 1816) 800 01062008706 10 380081--1)1 3 চি 
10৫, 0.93. 0:46, 


(১৫) ভায়তীয় মধ্যযুগে সাধনার ধার--ক্ষিতিমোহন সেন 
(১৬) (ক) এ 
(থ) বাঙালীর ইতিহাম ( আরিপর্বব) ডাঃ নীহাব রঞ্জন রায় 
(১৭) বাঙ্গালার বৈষঃব ধর্ম (অধর মুখাজ্জী ব্ৃত। )-_মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তক ঠষণ ৫৪ পৃঃ 





ততীয় অধ্যায় 


১৪৯৭ শরকের ২৩শে ফাস্তন শনিবার (ইং ১৪৮৬ থীঃ অবের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ) 
গ্রীচেতন্তদেবের আবির্ভাব । তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র প্রীহ্ট হইতে নবন্থীপে আসেন 
এবং নীলাত্বর আচাধ্যর কন্তা। শচীদেবীকে বিবাহ করিয়। নবন্বীপেই বাপ করিতে 
আরম্ভ করেন। 

শ্রীচেতন্ের আরির্ভাবের কারণ লইয়া বৈষ্ণষ সমাজেই নানা মত দেখ! যায়। 
বুন্দাবন দাস মধস্ত, কুর্্ম হইতে আরম্ত করিয়। সকল অবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং সেই অবতারের ধারায় বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের অবতার রূপে, শ্্রীচেতগ্তকে বর্ম 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত সর্ধ-অবতার হইলেও বিশেষ করিয়! গ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং 
যুগধর্ম হরিনন্কীর্ভন প্রচার করিতে তাহার আবির্ভাব; ইহ ছাড়! পাষণ্ী-দলন করাও 
তাহার অন্ততম উদ্দেস্ঠ,মেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বুন্দীবনদাসের 
পক্ষে এপ মনে করাই স্বাভাবিক। শ্রীনিত্যাননের আজ্ঞায় বৃন্দাবনদান তাঁহার গ্রন্থ 
লিথখিয়াছিলেন; ন্ুতরাং বুন্দাবনদাস যাহা! লিখিয়াছেন তাহ! প্রীনিত্যানন্দের অনুমে।দিত। 
ন্রহরি-প্রবর্তিত “নদীয়া নাগর? ভাবের কথা বুন্দাবন্দাস উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 
সমর্থন করেন নাই ।--কৃষ্খদাস কবিরাজ শ্রীচেতন্তের যে রাধাভাবের ধ্যাখা।করিয়াছেন-" 
বৃন্নাবনদ!স তাহাও করেন নাই। 

বৃন্দাবনদাসের অন্থগামী হইয়া জয়ানন্ন শ্রীচেতন্ঘকে যুগাবতার বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন এবং কীর্তন প্রচার ও আচগালের উদ্ধার অবতারের আবির্ভাবের কারণ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। গদাধর পঙ্ডিতের নির্দেশ অন্সারে জয়ানন্দ চৈতত্ত-মঙ্গল লিখিয়।- 
ছিলেন সুতরাং জয়ানন্দ যাহ! লিখিয়াছেন তাহ। গদাধর পণ্ডিতের অনুমোদিত বণিয়া 
মনে কর! যায়। 

লৌচনদান ুগাবতার' কথার আপত্তি করিয়া শ্রীচৈতস্তকে পূর্ণ অবতা রই, 
বলিয়াছেন, 'অংশ-অবতার+ বলেন নাই। ধুগধর্শে সংকীর্তন প্রচার করাই আবির্ভাবের 
কারণ বলিয়া! লোচনদাল উল্লেখ করিয়াছেন। 

হরিনাম লংকীর্বন গ্রকট করিব ( চৈ, ম, সুত্র খণ্ড) 
ূর্ণঅবতারের তন ব্যাখ্যায় লোচনদালের চৈতগ্ত মলে আমরা দেখিতে পাই-- 
রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়। 
রাধিকার ভাবরস অন্তরে ধরিয়! ॥ ( চৈ: মং আদি খণ্ড) 
লোৌচনদাসের চৈতন্তমঙ্লের এই রাধাভাব প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! মনে হন কারণ, 
লোৌচনদান নরহরি সরকারের শিষ্য এবং নরহরির আদেশে তাহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা 
করিয়াছেন। নরহরি সরকার নদীয়া”নাগর ভঙ্গন পদ্ধতির উবর্তকঁ এবং গৌরাঙ্গদেব 
ধদি শ্বয়ং নাগর হন তবে তিনি রাধিকার ভাব অবলম্বন রুদ্বিবেম কেন? 


২২ বৈষবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


কষ্তদাঁল কবিরাজ বলেন শ্রচৈতন্য পুর্ণ ভগবান, কিন্তু যুগধর্্ম প্রচার করাই 

উহার মৃখ্য উদদেশ্ত নহে। পূর্ণ ভগবানের সহিত যুগাবতারের সামঞন্ত করিয়া কবিরাজ 
গোস্বামী বলেন ষে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকালে দৈববশে বুগধর্ণ্ের কাল উপস্থিত হয়। 
সেইজন্য যর্দিও যুগধর্্ম প্রচার কর! তাহার মুখা উদ্দেশ নয় তবুও যোগাযোগ হওযায় 
ছুই উদ্দেশ্যই সাধিত হইল। সুতরাং যুগাবতারের আবি9াবের গৌধ উদ্দেন্ত হুইল এই-_ 

কোন কারণে হৈল বে অবতারে মন। 

যুগধর্ম কাল হৈল সেকালে মিলন ॥ 

দুই হেতু অবতরি লঞ্া ভক্তগণ। 

আপনি আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥ 

সেই গ্ারে আচগ্ডালে কীর্তন সঞ্চীরে। 

নাম প্রেম মাল! গাঁধি পরাইল সংসারে ॥ ( চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পর্ব ) 


শ্রীচৈতন্য সত্স্কে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন__ 
রাধা কৃষ্ণ এক আত্ম! ছুই দেহ ধরি 
অন্যোন্তে বিলাসে রস আন্বাদন করি ॥ 
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গৌসাই। 
ভাব আস্বাদিতে দৌছে হৈল এক ঠাঞ্জি ॥ (চৈ, চঃ আদি, ৪র্থ পর্ব) 


অর্থৎ চৈতনাদেব শুধু কৃষ্ণ নন) এক দেহে রাধা-ষের যুগলরূপ। রাধা-কুষ্ এক 
আত্ম। এবং এক পরমার্থ তব। প্রীচেতন্য স্বয়ং পূর্ণ ভগবান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
রশ্থে শ্রীচেতন্যের রাধাভাবের আধিক্য দেখা যায়। রার রামানন্দ শ্রীচৈতনাকে ভাবাবেশে 
ম্গর্শ করিতে উদ্ধত হইলে তিনি নিষেধ করিয়া! বলেন 
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ ম্পর্শন। 
গোঁপেন্্রস্থুত বিন! তিছে! না স্পর্শে অন্যজন ॥ ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম) 
শ্রীটেতন্যের অবতারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কৃষ্ণদান কবিরাজ বলিয়াছেম +--- 
প্রেমনাম গ্রচারিতে এই অবতার ॥ 
সত্য এই হেতু কিন্তু এছে। বহিরঙ্গ । 
আর এক হেতু আছে গুন অন্তরঙ্গ ॥ ( £, চ। আদি, ৪র্থ) 
সেই “হেতু” কি? শ্রীরুষ্ণ প্রেমের বিষয়” ও শ্রীরাধিকা! প্রেমের আশ্রয় । আশ্রয় এর 
প্রেম আম্বাদদন অনেক বেনী । মেইজন্য "আশ্রয় যে গ্রেম উপভোগ করেন তাহার 
অভিপাধী হইয়। এবং শ্রীকৃষ্ণের যে অডুত ও অনন্ত মাধুর্য একমাত্র শ্রীরাধিক! আখ্বাদন 
করিতে পারেন, নিজের সেই মাধূর্ধারস আন্বাদনের অগ্িলাধ করিয়াই পুর্ণ ভগবান অবতার 
রূপে আবিভূতি হন। 
সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম'আশ্রয় 
সেই প্রেমার]আমি হই কেবল বিষয় ॥ 
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' বিষয় জাতীয় সুখ আমায় আহ্লাদ । 
আম! হৈতে কোটি গণ আশ্রয়ের আহ্লাদ | 
আশ্রন্ন জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 
বন্ধে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥ 
কত যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। 
তবে এই গ্রেমাননোর অনুভব হয় ॥ 
এত চিত্তি রহে কুচ পরম কৌতুকী। 
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকৃধকী ॥ 
এই এক শুন আর লোভের প্রকার। 
্বমাধুধ্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার । 
আমার মাধুর্য নিত্য নবনব হয়। 
স্ব স্ব গ্রেম-অনুরূপ ভক্তে আম্বাদয় ॥ 
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়। 
রাধিক। স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ 
আম হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সখ । 
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্যুখ ॥ 
রাধাভাব অঙ্গীকার,সধরি তার বর্ণ 
_ তিনগ্ুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ] (চৈ? ৮, আদি,--৪র্থ) 
প্রীচৈতন্তের অবভারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহ! বলিয়ছেন তাহা মুখ)ত 
স্বরূপ দামোদরের কড়চার দুইটি শ্লে!কের ব্যাখা। সেই শ্লোক দুইটি যথা ক্রমে- 
রাধারুষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহলাদিনী শক্তিরম্ম- 
দেশ্মানাবপি ভুবি পুর! দেহভেদং গতৌ তো 
চৈতন্যাখাং প্রকটমধুন| তদ্্ং চৈকামাপ্ডং 
রাঁধ। ভাবছ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপং | চৈ চ, আদি, ১ম) ৫ 
প্রীরাধায়াঃ গ্রণয় মহিম! কীদৃশে! বানক্নৈবা।- 
্বান্তে৷ ষেনাড়ুত মধুরিমা কীদূশে বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যং চাস্ত। মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
্রকথাবাচ্যং সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ চৈ, চ, আদি, ১ম, ৬ 
গ্রীচেতন্তের অবতারের উদ্দেশ সবন্ধে কবিরাজ গোস্।মী যাহা বলিয়াছেন তাহ 
বম্বাৰনের গোম্বীমীগণের অনুমোদিত এবং এই ব্যাখ্যাই সাধারণ ভাবে বৈষ্ব'লমাজে 
প্রান ও গ্রচলিত। বাংলার বৈষ্ণব ধর্পের নির্যাস ইন্ারই ভিতয়ে নিধদ্ধ রহিয়াছে । 


২৪ বৈঞ্ণবসা(ইত্য-গ্রবেশিক। 


গ্রীচতন্ত অংশাবতার ন! পূর্ণাবতার তাহ! লইয়। বিতর্ক করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে। তবে একটি তথ্য আমর! পাইতেছি ঘে, নবন্ধীপের গৌরাজ ভক্তগণ শ্ীচৈততন্তকেই 
উপান্ত বলিয়া মনে করিতেন আর বুৃনাবনের গোস্বামীগণ তাঁহাকে আলম্বন স্বরূপ গ্রহণ 
করিয়া রসশেখর রামেশ্বর শ্রীরুষণের উপাসনা করিতেন। 
শ্রীচেতন্ত বাঁলালীলায় আদরের নিমাই। শচীদেবী ৮টি কণ্ঠ! হারাইয়। বিশ্বরূপকে 
কোলে পাইক়াছিলেন এবং বিশ্বরূপের ১* বছর বরণে নিমাইএর জন্ম হয়, সুতরাং তিনি 
অত্যন্ত আছুরে হইবেন ইহা খুবই শ্বাভাখিক। শ্রীচৈতন্ঠের বালযলীলা বৃন্দাবনদাস অতি 
বিশদভাবে বর্ণন। করিয়াছেন এবং চৈতগ্তদেবের বাল্যলীলায় কৃষ্ণলীল! বিস্তারে আরোপ 
করিয়াছেন। সমস্ত চরিত লেখকগণই এ বিষয়ে একমত যে, বাল্যকালে মিমাই অত্যন্ত 
দুরস্ত ও চঞ্চল ছিলেন, কিন্ত অতিশয় চতুরও ছিলেন। ১৪৯১ ত্রীঃ অবে বিশ্বরূপ সন্ন্যা 
গ্রহণ করিলেন, জগন্নাথ ও শচীদেবী তাহার শোকে অস্থির হইয়৷ পড়িলেন। বালক 
নিমাই যথাসাধ্য পিতামাতাকে গ্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। বিশ্বরূপ সন্যাস গ্রহণ 
করাঁয় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জগন্নাথ মিত্র নিমাইএর অধ্যয়ন বন্ধ করিয়। দিলেন; তাহার ভয় 
হুইল লেখা পড়া করিলে নিমাইও সংসার ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। বালক 
নিমাই অগুচি স্থানে গিয়! দাড়াইয়! রহিলেন এবং শচিমাতা তিরস্কার করিলে জবাব দিলেন-- 
তোর মোরে ন। দিস্‌ পড়িতে। 
ভগ্জাভত্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে ॥ 
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান। 
সর্বত্র আমার হয়-_অদ্বিতীয় জ্ঞান ॥ (চৈ, ভাঃ, আদি, ৬ অঃ) 
বালক নিমাইএর এই জধাব হইতে আমরা তাহার জানপ্ৃহা ও চতুবতার পরিচয় 
পাই। চৈতন্তভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি ষে তিনি গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেম 
এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন, নিমাই আগে মুদর্শনের কাছে 
বিস্তাশিক্ষা। করিয়। পরে গল্াঁদাসের কাছে পড়িতে যান। নিমাই কি কি বিষয় অধায়ন 
করিতেন জয্ানন্দ তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন £ 
চন্্র সারন্বত নব কাব্য নাটকে । 
্থৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥ ( চৈ, ম, নদীয়। মল) 
১৪৯৬ আঃ অন্ধে জগরাথ মিশ্র দেহ ত্যাগ করেন। নিমাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং 
মাত ১৬ বছর বয়সে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বড় চত্তীমণ্ডপে নিজে টোল খুলিয়৷ অধ্যপনার কাজ 
আরস্ত করিয়া দিজেন। অধ্যাপক হিসাবে তাহার খ্যাতি হইল এবং বহু ছাত্র তীহার কাছে 
বি্ঞ। লাভের জন্ত আসিল। ১৫*১ গর; অব্ধে বল্পভাচার্য্যের বন্তা লক্ষ্মী দেবীর সহিত তাহার 
বিবাহ হয়। বৃদ্ধাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই বিষাছে পূর্বরাগের অবতারণ। 
করিজ্ধাছেদ। চৈতগ্ত ভাগবত অগ্গুলারে এই সময় মাধবেন্ত্র পুরীর শিত্য ঈশ্বর পুরী নবধীপে 
আনেন এবং গুরুভাই অধৈতের বাড়ীতে অবস্থান করেন। ঈশ্বর গুরীর লহিত অধ্যাপক 
নিমাই অনেকবার লাক্ষাৎথ করেন এবং খ্যাকরণের কোন তর্কে ঈশ্বর পুরীয় দিক পরান 
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হছন। বৃন্দাবন দাঁপ ব্যতীত ঈশ্বর পুরীর বৃত্তাস্ত আর কেহই বলেন নাই। ঈশ্বর পুরীর সহিত 
অধ্যাপক নিমাইএর যে বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারই ফলে হয়ত পরবর্তীকালে 
প্রীচৈতগ্তদেবকে পাইয়াছি। চৈতত্তভাগবত অনুসারে এই লময়ে অর্থাৎ ১৫০২ শ্রী; অন্দে 
নব্ধীপে একজন দিদ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন । চৈতগ্দেব তাহাকে পরাস্ত করায় নবর্ীপরাসীগণ 
তাহাকে “বাদিসিংহ* উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী দিখ্বিজয়-বৃত্বান্ত আরও 
পরের বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতামৃত অঙ্গসারে বিষুঃগ্রিয়! দেবীর সহিত 
বিবাহের পর ১৫০৬ গ্রীঃ অন্দে চৈতন্তদেব দিগ্িজয়ীকে পরাস্ত করেন। বিবাহের দুই বখলর 
পরে অর্থাৎ ১৫০৩ রঃ অব্ধে অধ্যাপক নিমাই পূর্বববঙ্গে যান। বন্দাবনদান বলেন-- পূর্ব 
দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় তিনি পুর্ববঙ্গে যান এবং ছুই মান তথায় থাকেন। জয়ানদ ও লোচনের 
মতে পূর্ববঙ্গে যাইবার উদ্দোশ্য ধন উপার্জান--গৃহী অধ্যাপক নিমাই এর পক্ষে ইহ! স্বাভাবিক 
রুষ্ণদান কবিরাজ বলিয়াছেন “রে এলা গ্রভূ লঞা বু ধন জন” কিন্তু তাহার অপর উদ্দেস্ 


সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন,-- 
কতদিনে কৈল গ্রভু বঙ্গেতে গমন। 


ধাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সংকীর্তন॥ ( চৈ, ভা, আদি, ১৬ পাঃ) 
বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ তখন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের ভিতর ভাবী শ্রীচৈতন্য- 
দেবের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। অধ্যাপক নিমাই যখন পূর্ববঙ্গে ছিলেন 
মেই সময়ে সর্পনংশনে তাহার পদ্ধী লক্ষী দেখীর মৃত্যু হয়। বুক নিমাই পঞ্জীর শোক 
সহ করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিলেন-_ 

গ্রভু বোলে মাত।! ভাব কি কারণে। 

ভবিতব্য যে আছে, লে ঘুচিব কেমনে? 

এই মত কাঁল-গতি--কেহ কার নহে। 

অতএব “সংসার অনিত্য” বেদে কহে॥ (চৈ, ভা, আরদি, ১০ প£)" 
আমাদের মনে হয়, লক্ষীর মৃত্যুতে 'সংলার অনিত্য, কেহ কার নহে' এই তব্জ্ঞানের 
উদ্য়ই ভবিষ্যৎ সন্নযাসের সুচনা করিতেছে। 

লক্মীর মৃত্যুর পর তরূণ অধ্যাপক নিমাই হণ উৎসাহে অধ্যাপনা আরম 

করিলেন। বুন্দাবনদাস যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় নিমাই পণ্ডিত লেই 
সময়ে শিরঃগীড়া বা বাযুরোগে ভুগিতেন। 

চতুর্দ্দগে শোভে শিব্যগণের মণ্ডলী । 

মধ্যে পঢ়ায়েন প্রভু মহাকুতৃহলী ॥ 

বিষুতেল শিরে দিতে আছে কোন দাসে। 

অশেষ প্রকারে ব্যাখা। করে নিজরসে ॥ € চৈঃ ভা আদি, ১০২) 
১৫১৫ এর; অবে বুদ্ধিমস্ত খান গ্রভৃতির চেষ্টায় বাজপগ্ডিত সনাতন মিত্রের কন 
বিষুপ্রিয়। দেবীর লহিত নিমাই পঙ্ডিতের বিবাহ হয়। বুদ্ধিমত্ত এই বিবাহের সম 


ব্যন্ধ বহন করেন। 
|. 


২৬ বৈষকবসাহিত্য-প্রবেশিক| 


ইছার পর নিমাই পণ্ডিতের জীষনের প্রধান ঘটন! গয্প। গমন। ১৫০৮ খ্রীঃ অবে 

আিম মাসে তিনি পিতৃক্কৃত্য করিতে গয়ায় যান। চৈত্ন্যভাগবত মতে তাহার গয়। 
গমনের কিছু পূর্বে হরিদান ঠাকুর নদীয়ায় আসেন। হরিদাস ঠাকুর কোন্‌ সময়ে 
প্রথম নবীপে আলেন তাহ! লইয়! বৃন্দাবন দাস, লোচনদাম, জয়ানন্দ, ও কবিরাজ 
গোন্বামীর মধো মতভেদ দেখ! যাঁয়। সেই আলোচন! এখানে অগ্রাসংগিক । গঞ়্- 
ধামে যথারীতি পিতৃক্ৃত্য করার পর ঈশ্বর পুরীর লঙ্গে দেখ হয় এবং ঈশ্বর পুরীর 
নিকট হইতে প্দশক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা! লাভ করেন। গসগাধামে পাদপক্প দর্শন ও দীক্ষা- 
রণ করিবার পরই নিমাই পণ্ডিতের পরিবণ্তন আর্ত হইল। তিনি নবছীপে না 
কিরিয়। মথুরা যাইবার সন্ধল্প করিলেন £ 

গ্রভু বলে তোমরা নকলে যাহ ঘরে। 

মুগ্রি আর না যাইমু নংলার ভিতরে ॥ 

মথুর। দেখিতে মুঞ্ি চলিব সর্বথ। ৷ 

গ্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পা যথা 1 ( চৈ। ভা, আদি, ১২ অঃ) 
এইখানেই চৈতন্যের জীবনে সর্বপ্রথম বিরহিনী রাধাভাঁবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া! 
যায়। বুন্দাবনদাস বলেন, দৈববাণী শুিষ্কা তিনি নবদীপে ফিরিয়া! আসেন। ইহা 
১৫০৯ খ্রীঃ অন্ধের জানুয়ারী মাসের কথা। গয়া হইতে অধ্যপক নিমাই নুতন মানুষ 
হইয়! ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ব্যবহার ও চরিত্রে আমুল পরিবর্তন আমিল। তাহার 
ব্যবহার বিনীত হইয়! গেল এবং পূর্বের ওদ্ধত্য ও চাপল্য আর রহিল না। 

পুর্ব-বিদ্ধ! ওদ্ধত্য না দেখে কোনজন। 

পরম বিরক্ত প্রাক্ম থাকে নর্ববক্ষণ ॥ ( চৈ ভা, মধা। ১ম পঃ) 

তীহার ৰ্িতীয় পরিবর্তন অলাধারণ কৃষ্ণভক্তি। গয়া-যাত্রার পুর্বে অধ্যাপক 

নিমাই বৈষ্ণব দেখিলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উপহাস করিতেন এমন কি 
শ্রীবাসের মতন বযোজ্যেষ্ঠ ও পুঁজনীয় ব্যক্তিকেও তিনি নানাভাবে বিব্রত করিতেন। 

প্রীবাসাদি দেখিলেও ফাকি জিজ্ঞাসেন। 

মিথ)। বাক্/-ব্যয় ভয়ে ভে পলায়েন ॥ 

সহজে বির়স্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রমে। 

কঞ্চ-ব্যাখ্যা বিন্থু আর কিছু নাহি বাসে ॥ 

দেখিলেই গ্রতু মাত্র ধাকি সে জিজ্ঞাসে। 

গ্রবোধিতে নারে কেহ শেষ উপহাসে ॥ (চৈ? ভা, আ, ৭ পঃ) 
গয়। হইতে ফিরিয়া আসার পর দিমাই পঙ্ডিতের সহিত শ্রীমান পণ্ডিতের দেখা হয়। নিমাই 
তাহার নিকট বৈষব-বমাজের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন, শ্রীমান 
পত্তিত তাহ! বৈধব-নমাজে জানাইবার সময় বলিতেছেন-- 

পরম অন্ভুত কথা বড় অসম্তব। 

নিমাঞ্ছি পণ্ডিত ছৈল। পরম বৈষ্ণব ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭ 
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পাদপন্প তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 

নয়নের জলে সব পুর্ণ হৈল স্থান ॥ 

সর্ব-অঙগ মহাকল্প পুলকে পুর্মিত। 

হা কৃষ্ণ বলিয়। মাত্র পড়িল ভূমিত ॥ ( চৈ, ভ1ঃ মধ্য, ১ম গঃ ) 
গয়া যাইবার পূর্বের অধ্যাপক নিমাই-এর কুষ্ণ-ভক্তির অভাব দেখিয়। সেই লময়কার 
বৈষ্ণব সমাজ অত্যন্ত ব্যধিত হইয়াছিলেন, কাজেই এই সংবাদে তীহাদের অত 
আনন্দ হইল। পরবর্তী কালে শরীক্ষ্ণের সহিত ধহাকে অভেদ মনে করা হইয়াছে 
তাহার বৈষ্ণবগ্ডাব দেখিয়। যে বৈষ্ণব-সমাজ বিন্মত হইয়াছেন ইহা৷ খুবই অ।শ্চর্য্যের 
কথা) কিন্ত তখন পর্যন্ত তাহার গ্রুতি ?বঞ্জবদের প্সেহের ভাব দেখা যায়, শ্রদ্ধার 
কোন পরিচয় পাওয়! যায় না। 

মন্ভে মিলি করিতে লাগিল আশীর্বাদ । 

হউক হউক সত্য কুষের গ্রাদাদ॥ (চৈ, ভা, মধ্য ১ম পঃ) 
বৈষ্ণব সমাজের আর একটি বাবহার এখানে লক্ষ কবিবার বিধয়। মিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ" 
ভক্তির প্রতি আকষ্ট হওয়ায় তাহাদের আনন্দ স্বাভাবিক। কিন্ত তাহার! পাঁষস্তীদলন হইবে 
ভাবিয়। আরও উল্লমিত হইলেন। নবদ্ধীপের সমসাময়িক যে রাজনৈতিক পরিবেশ সমন্ধে 
আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহাতে নবদীপের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সমাজ 
অত্যন্ত উদ্বেগে কাল কাটাইতেছিলেন 'এখং তাছার। শাক সম্প্রদায় ও পাষণ্ীদের উচ্ছেদ 
কামনা করিতেছিলেন। তাই গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বৈষ্ঠব-সম্প্রদাক়্ের কাছে মহাভারতের 
চক্রধারী শ্রীকুষ্ণ । তাঁহার তৃতীয় পরিবর্তন অধ্য।পক-লীলার অবসান । নিমাই উদীয্মমান 
অধ্যাপক এবং ব্যাকরণের স্বাধীন টীকাকার। অধ্যাপনা তাহার খ্যাতিও খুব ছিল, এমন 
কি পূর্ববঙ্গে পর্যন্ত তাহার টাকার সমাদর ছিল। নিমাই গয়া হইতে ফিরিয় আলিবার 
পর স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাসের সহিত দেখা করিলেন, তাহার নিকট হুইতে অধ্যাপনা! করার 
উৎসাহও পাইলেন। কিন্তু অধযাপনায় তাহার আর নন বলে মা, অনার আলোচন।ও তাহার 
ভাল লাগে না। তীহার মন শুধু কষ্তরণে পূর্ণ। কিন্তু তবুও তিনি অনেকবার অধ্যাপনার 
চেষ্টা করিয়ছেন, কিন্তু তাহার দেই চেষ্টা ব্যর্থ হুইগাছে। তিনি ব্যাকরণের স্ত্ ব্যাখ্য। 
করিতে গিয়। দার্শনিক ও ভক্তি-তব্বের ব্যাথা করিতেন। ছান্রদের পাঠের পক্ষে তাহ সবিধা- 
জনক হইত না। কারণ তাহারা উপাধি লাভের জগ তলিয়াছেন, বিশ্বের চরম তত্ব 
জানিতে তো আসেন নাই। চারি মাস এইরূপ চেষ্টার পর এই তরুণ অধ্যাপক তাহার প্রি 
অধ্যাপনার কার্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ্রর্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীচৈতন্য 
তাহার ছাত্রদের বারবার সঙ্ঘবন্ধ হইয়। কু শাম করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্ত 
শ্ীচৈতন্যের এ আহ্বানে তরুণ ছাব্রলমাজ লাড়া দেয় নাই। কিন্তু প্রৌঢ় বৈধবগণ ও “দরির 
আচগ্ডাল” সাড়। দিয়াছিল। লেই লদয়কার তয়? ছাব্রসমাজ প্রচলিত পথ ত্যাগ করিতে 
সম্মত হইলেন ন!। 


২৮ বৈষ্বসা হিত্য-প্রবেশিকা 


গা হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার অপর পরিবর্তন গাস্থ্যজীবনের গ্রতি বিভৃষ্ণা। 

গয়। হইতে ফিরিয়! নিমাই একবৎসর গৃহে ছিলেন, কিন্ত তিনি সত্যকার গৃহী ছিলেন কিন! 
সন্দেহ £-- 

লঙ্গীরে ( বিুঃপ্রিয়! ) আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়। 

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভূ নাছি চায়। 

কখনে। কখনো! বা হুস্কার করয়ে। 

ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে। 

রাত্রে নিদ্রা নাহি যান গ্রতু কৃষ্ণ-রপে। 

বিরছে ন| পায় স্বাস্থ, উঠে পড়ে বৈসে 1 ( চৈ, ভা, মধ্য, ১ম পঃ) 


গরা হইতে ফিরিয়া আসার পর শ্রীচৈতন্যের বায়ুর প্রকোপ বুদ্ধি পায়। 
পুনঃ পুনঃ হয় বাহা পুনঃ পুনঃ পড়ে। 
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥ ( চৈ, ভা, মধা, ১ম পঃ) 


ইহ! অবস্ত কৃষ্চ-বিরহের অবস্থা, কিন্তু ইহা বাযুর জন্যও ইইতে পারে। কারখ শ্রীবাস নিমাই- 
এর এই অবস্থা দেখিয়। বলিতেছেন “মহাভক্তিযোগ--বাযু, বলে কোঁন জন”, বায়ুরোগ 
মানাঁসক ব্যাধি এবং নিমাই-এর মন যে এই সময়ে সুস্থ ছিল ন! তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কফ-বিরহও বাযু-ব্াধির কারণ হইতে পারে। বাযু-ব্যাধি ছিল না বলিলে সত্যের অপ্লাপ 
হয়। কারণ প্রীচৈতন্য শ্বযং বলিয়াছেন “মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন” (চৈ, চ, মধ্য, 
১৮ পঃ)। কবিরাজ গোম্বামীও যাযুর কথা উদ্লেখ করিয়াছেন। কিস্ত তিনি ইহ! নিমাই-এর 
শ্বেচ্ছাকৃত ছলন! বলিয়াছেন। গয়া হইতে ফিরিয়। আসিয়া নিমাই অ্ৈতাচার্্যের অনুরোধে 
বৈষব সমাজকে লক্ঘবন্ধ করিয়া! তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন 


১৫০৯ খ্রীঃ অন্ধের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক নিমাই গয়া হইতে নবদ্বীপ ফিরিয়া 
আঁলেন এবং ১৫১০ গ্রীঃ অবের জানুয়াপী মাসে সন্গযাস গ্রহণ করেন। এই সময়কার প্রধান 
ঘটনা অন্ত, গ্রবাস-গ্রভূতি নবদ্ধীপের বৈষ্ণব্দমাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও অবশেষে 
অধৈতাচার্ধেরর অনুরোধে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ; হরিদান ও নিত্যানন্দের সহিত 
মিলন এবং সংকীর্তন প্রচার । জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজীদলনও ইহাদের অন্যতম । 

প্রীচেতন্যের জীবনের শেষ ভাগে শ্রীক্ষেত্রের গ্ভীরায় অবস্থানকালে যে দিব্যোম্মাদের 
চিত্র আমর। পাই, এই পর্বে ভাহার উদ্মেষ লক্ষিত হয়। রাধা ভাবে প্রীকষ্জের জন্য যে 
আকৃতি, তাহা অপেক্ষা শ্রকষ্ভাঁবে ব্য ও বিভূতি প্রকাশই চৈতন্য জীবনের এই 
পর্ষের বিশেষত্ব । তীহার জীবনচরিতকারদের মধ্যে একমাত্র বুন্দাবনদাসই এই পর্বের 
বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই নির্ভরষোগ্য। তাহার “চৈতনা ভাগবত' হইতে 
আমর! যে চিত্র পাই তাহা আমাদের উপরোক্ত উক্তি লমর্থন করে) 


বরাহ আকার গ্রতু হইল! সেই কণে। 
স্থান ভাবে গাড়ু গ্রভু তুলিল! দশনে ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় '২৯ 


গর্জে যজ্রবরাহ প্রকাশে খুর চারি । 
প্রভু বলে মোর স্ততি বলহ মুরারী॥ (চৈ, ভা, মধ্য, ওয় পঃ) 
এই পর্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। চন্দ্রশেখরের ভবনে নিমাইএর কুল্সিনী-বেশে 
নৃত্য। জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর এই অনুষ্ঠান হয়। আমাদের মনে হয়, যে মহান উদ্দেস্ত 
লইয়! ভ্রীচেতন্যের আবির্ভাব তাহার একটি পর্বব শেষ হইল অর্থাৎ জগাই-মাধাই এর মতন 
পাত্তী তাহাদের পূর্ব্ব আচরণ ত্যাগ করিয়া নুতন ধর্ম গ্রহণ করিল। শ্রীচৈতন্যের অপর 
উদ্দেশ্ঠ প্রেমধর্ম স্থাপন করা; রর্ক্সনী-বেশে নৃত) করিয়া নিমাই তাহার পূর্ববাভাস দিলেন। 
১৫১ শ্রী: অবের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিষার নিমাই 
সন)স-গ্রহণের সম্কল্প করিয়। গৃহত্যাগ করেন। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন কাটোয়াতে 
কেশব-ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেশব-ভ।রতী তাহকে শ্রীকৃষ্ণ" 
চৈতন্য" নাম দিলেন। দীক্ষার পর নিত্যানন্দ কৌশলে তাহাকে শান্তিপুরে লইয়৷ আমেন 
এবং সেখানে শচীদেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। মায়ের অনুমতি লইয়া ফেব্রুয়ারীর 
শেষ সগ্তছে তিনি নীলাচল গমন করেন। জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর নীলা চলেই স্থায়ী- 
ভাবে বাস করেন। ইহার মধ্যে ছয় বৎসর দেশ পর্য/টনে কার্টিয়াছে। 
ধছার! গ্রীচেতন্যের নীলাঁচল-যাজার সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিতানন্ন 
গদাধর, মুকুন্দ, গোবিনা, জগদানন্দ ও ব্রহ্গানন্দ অনাতম। সেই সময়ে গৌড় ও 
উড়িম্য/র মধ যুদ্ধ চলিতেছিল। সেইজন্য অনেকেই তাহাকে যাইতে নিষেধ করেন। 
কিন্ত শ্রীচেতন্য কোন নিষেধই শুনিলেন না। ভায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ছত্রভোগে 
আসার পর জনৈক রামচন্দ্র খানের সহায়তায় তিনি নদী পার হইলেন। পথে নুবর্ণরেখার 
তীরে গ্রীনত্যানন্দ শ্রীচেতনোর দণ্ভঙ্গ করেন। জাজপুর, কটক গ্রভৃতি স্থান হইয়। 
তাহারা জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য একাকী জগগ্লাথ দর্শন করিতে 
বান এবং ভাবের আবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময় বাহদেষ সার্বভৌম 
মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রীচৈতনাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং 
্রীনিত্যামন্দও অপর সঙ্গীসহ সার্বভৌষের বাড়ীতে আঁসিল্লেন। ফাল্কুনের পেষে 
শ্রীচেতন্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, আর পর বৎমর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে, অর্থাৎ 
১৫১০ গ্রীঃ অবের এপ্রিল মাসে তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন! এই লময়ের খ্বিশেষ 
ঘটনা সার্ধভৌমের সহিত তাহার বিচার। সার্ফভৌমের সহিত বিচারের বুন্দাবনদাল ও 
কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন । বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে সার্ব্ঘভৌম 
শ্রীচেতন্যকে বেদাস্তী বলিয়! ভ্রম করিয়। ভক্তির কথ! বলিতেছেন । শ্রীচৈতন্য ত্তাহার নিকট 
ভীগবত-পাঠ গুনিতে চাহিয়াছিলিন। গ্রীচেতন্যের এই তরুণ বয়সে সঙ্গ্যাস গ্রহণের 
অধিকার সম্বন্ধে লার্ববভৌমের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় রচৈতন্য যড়ভুজ মতি প্রকাশ 
করিয়। তাহাকে দেখাইলেন যে তিনি সন্গ্যাসের উর্দে, এবং সার্কভৌমের কাছে তাহার 
অবতারের উদ্দেস্ত গ্রকাশ করিয়! ঝলিলেন যে, তাহা লাধুর উদ্ধার ও ছুষ্টের বিনাশ । কুবিরাজ 
গোস্বামীর বর্ণনা মতে সার্বভৌম অধৈতবাদী এবং শ্রীচৈতন্যকে তিনি বেদান্ত পড়াইতে 


৩৯ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিকা 


চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাত দিন সমানে নির্বাক আত! শ্রীচেতন্যকে সার্বভৌম ক্ষুন্ধ 
হইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন যে; তুমি তো কোন প্রশ্নই করিতেছ না । সুতরাং তুমি কিছু 
বুঝিতে পারিতেছ কিন! তাহ! আমি জানিতে পারিতেছি না। তাহাতে প্রীচৈতনা বলিলেন- 

প্রভু কহে সুত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল 

তোমার ব্যাখা। শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 

ভীবের নিম্তার ল।গি স্ত্র কৈল ব্যাস। 

মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 

জীবের দেহে আত্ম বুদ্ধি--সেই মিথ্যা হয়। 

জগৎ মিধ)। নহে-নশ্বর মানত হয়॥ ( চৈ, চ, মধ্য। উঠ পঃ) 


১৫১০ খ্রীঃ অর এপ্রিল মাসের তৃতীয় সগ্ডাহে (বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ ) প্রীচৈতন্য 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন। পুরী হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ-সেখান হইতে সোমনাথ, 
্বারকা, প্রভা হইয়! পুনরায় গোদাবরী তীরে আসেন এবং সেখান হইতে ১৫১২ শ্রীঃ অবের 
জান্ুয়ারীর মধ্যভাগে পুরী ফিরিয়। আসেন তাহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মোট সময় ১ বছর 
৮ মাস ২৬ দিন) দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোবিন্দ কর্মকার তাহার সঙ্গী ছিলেন । 

গোবিন্দ কর্মকার ও গোবিন্দ দাসের কড়চা লইয়া পণ্ডিত সমাজে মতভেদ 
আছে। ধাঁহারা এ বিষয়ে কৌতুহলী, তাহারা ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন সম্পাদিত “গোবিন্দ 
দাসের কডচার ভূমিকা” ভত্তি-বিনোধ মুণালকাস্তি ঘোষের "গোবিন্দ দাসের কড়চা-রহস্ত” ও 
৬জগবছু ভদ্র সম্পাদিত “গৌরপদতরঙ্গিনী”র ভূমিকার ১২৬-১৫১ পাতা পড়িয়া! দেখিবেন। 
এ আলোচনা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক । ইহা হইতে আমর! দেখিতে পাই যে শ্রীচেতন্য 
বেদান্তী সার্বধভৌমের মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তারপর “আত্ারাম” শ্লেকের ব্যাখ্যার 
পর প্রথমে প্চতৃতূপ্জ পাছে শ্তাম বংণীমুখ শ্বকীয স্বরূপ” দেখাইলেন। 

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সাধারণ উদ্দেন্ত মনে হয় বৈষ্কবধর্ম-প্রচার। কিন্ত বায় 
রামানন্দের সহিত মিলনই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের প্রথান ঘটন। । অপর ছুইটি হইতেছে বর্গ" 
সংক্িতা ও কর্ণামূত পুঁথির সহিত পরিচয় । রায় রামাননের সম্বন্ধে চৈতন্যদেব সীর্বভৌমের 
নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। রামানদের নিকট হইতে শ্রীচৈতনা যে তৰ পাইলেন, সেই 
রাগান্ধগা-ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষণব-ধর্দ্ের মূ কথা । আমরা স্থানান্তরে তাহ! আলোচনা 
করিগ্জাছি সেজন্য এখানে আর তাহার আলোচনা করিব না । একটি তথা এখানে পাওয়া 
যাঁর, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'চৈতন্যভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে পাশীদলন ও 
জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতার এবং তিনি নিজেও বারবার £সহহারিমু 'নংহারিমুং 
বলিতেছেন। রা রামানন্দের কাছে কিন্ত তিনি ধলিতেছেন- 

গৌর অঙ্গ নহে মোর ঝাধাজ স্পর্শন। 
গোপেন্্র দূত বিন! তিহে! না স্পর্শে আনান ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ৬১ 


তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন। 
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্/-রস করি আস্বাদন ॥ (চৈ, ৮ মধ্য ৮ম পঃ) 
গোদাবরীর তীর হইতে প্রীচৈতন্যর অবতার মুখ) ভাবে রাঁধিকাতে পরিণত হইলেন। 
নবদ্ধীপে যে লীলা করিলেন তাহাও অন্বীকার করা চলে না। সুতরাং রলরাজ ও মহ্থাভাব 
স্বরূপ এক হইয়া গেলেন এবং সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য চলিত ভাবে অন্তর ও বহির্োর-- 
কৃষ্ণ হইতে রাধিকায় রূপান্তর। নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে যে লীলা গ্রকাশ, তাহা মহাপ্রভুর 
জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের চরম বিকাশ গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থা । 


দাঁক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করিয়! গ্রীচৈতন্য ছুই বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থান করিলেন। 
তাঁহার পর সন্নযাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৪ গ্রীঃ অবের সেপ্ট্বর কি অক্টোবর মাসে 
বৃন্দাবন যাত্র। করিলেন এবং তিনি “জননী ও জাহবী” দর্শনের জন্য গৌড়দেশ দিয়া চলিলেন। 
পথে রামকেলী গ্রামে গৌড়েশবরের ছুই জন হিন্দু মন্ত্রী গোপনে তাহার দহিত দেখা করেন। 
ইহারাই পরে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে বিখ্যাত হন। প্রীচেতন্ত ঝামকেলী 
হইতে শাস্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে যান, সেখানে শচীদেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং 
১৫১৫ খ্রীঃ অন্ধের এপ্রিল মাসের মধ্যে নীলাচলে ফিরিয়া আলেশ। 


১৫১৫ খ্রীঃ অন্দের সেপ্টেম্বর কিনব! অক্টোবর মাসে তিনি ঝাড়িখণ্ডের পথে পুনরায় 
বৃন্দাবন যাত্র। করেন। পথে মথুরা। বৃন্দাবন? কাণী, প্রয়াগ গ্রস্ৃতি তীর্থস্থান দর্শন করেন। 
কিন্তু এই ভ্রমণের মধ্যে সকলের চেয়ে গ্রধান ঘটনা রূপ ও সনাতনের সহিত মিলন এবং 
উভয়কে পিক্ষাদান। প্রয়াগে রূপ তাহার অনুজের সহিত আসিয়া! শ্রীচেতন্যের শরণ 
লইলেন। দশদিন ধরিয়া মহাগ্রভু 

রুষ্ণতত্ব ভক্তিত রনতত্ব প্রাস্ত। 

সব শিখাইল প্রভু ভাগবত দিদ্ধাস্ত॥ 

রামানন্দ পাশে হত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে রুপা করি তাহা লব সঞ্চারিল॥ . (চা, চ, মধ্য ১৯শ ৭ঃ ) 
মহগ্রভুর আজ্ঞ। প|ইয়। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে চলিয়। গেলেন। 


ইহার পর কাশীধামে সনাতন আ+সিয় শ্রীচ্তন্যের লহিত মিগিত হইলেন এবং দুইমাস, 
ধরিয়। শ্রীচেতন্যের নিকট কৃষ্ণতব, রাধাতত্ব, জীবততব, ব্যহত গ্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিলেন। 
মনাতনকে মহা প্রভু বলিলেন 


পুর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে । 

তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সারে ॥ 

তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার। 

মথুরার লুপ্ত তীর্ঘের করহ উদ্ধার ॥ 

ধৃন্দাবনে ক্ৃষ্ণসেনে বৈষ্ণব আচার । 

ভক্তি স্থতি শান্তর করি করন প্রচার॥ ( চৈ, চ। মধ্য ২৩শ পঃ) 


৩২ বৈষ্বসা হিত্য-প্রবেশিকা 


কালীধামে বেদান্তী গ্রকাশীনন্দের লহিত বিচার করিয়। শ্রীচৈতন্ত অদ্বৈত মত খণ্ডন 
করেন এবং ১৫১৬ খ্রীষটাব্ধের জুলাই মাঁসে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আর তিনি 
নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। তাহার নীলাচল বাসের কাল ছই ভাগে বিভ্তক্ত কর! যায় 
বৃন্দাবন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বৈষ্ণব স্থৃতি ও ভক্তিতত্ব গ্রণয়ন করিতেছিলেন, আর 
শ্রীচৈতগ্ের আদেশে গ্রীনিত্যানন্দ গৌড় দেশে আচগ্ডালে এই নব মত প্রচার করিতেছিলেন; 
১৫২২ খ্রীঃ অন্ধ পর্য্যন্ত প্রীচৈতন্য এই ছইটি জায়গার সহিতই যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন ॥ 
১৫২২ খ্রীঃ অন্ধের পর হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদের ন্তায় যাপন 
করিয়াছেন। তীহার সেই দ্বিব্যোন্মার্দের অবস্থা আতুঙ্গনীয় এবং তাহা বর্ণনা কর অসস্তব। 
এই পর্কে শ্রীরূপ ও খ্রীনাতন বৃন্দাবন হইতে আসিয়া মহাগ্রতুর সহিত দেখা করেন। 
এই সময়ে শ্রীরূপ তাহার ছুইটি নাটক ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব মহা প্রভুকে শোনান ও 
স্রীহার অনুমোদন পান। গ্রীসনাতন ষখন শীলাচলে আসেন তখন তাহার সমস্ত শরীরে 
কণু হওয়ায় তিনি আত্মবিস্জন করিতে ইচ্ছ/ করিলেন। শ্রীচৈতন্ত তাহাক্স মনোভাব 
জানিতে পারিয়া তীহাকে বলিলেন-_- 
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে। 
কৃষ্ণ গ্রাপ্তির উপায় কোন নাই ভক্কি বিনে ॥ ( চৈ, চ, অস্ত্য ৪র্থপঃ) 
হরিদাস ঠাকুষের দেহরক্ষা, ছোট হরিদাস-বর্জীন প্রত্ৃতি ছাঁড়িয়। দিলে এই পর্বে 
মহাপ্রভুর জীবনে কোন বিশেষ ঘটন। নাই। এই পর্ব মহা প্রভুর জীবনে প্রেমের পর্ব্ব ) 
তিনি দিবারাতরি কৃষের গ্রেম অন্তরে আত্মদ করিতেছেন এবং প্রিমতম শ্রীকষের বিরহে 
আকুল হইয়। থাঁকিতেন। তাহার কখনও বাহজ্ঞান থাকিত, কখনও ব। সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞান 
লোপ পাইত)-আবার কখনও বা“ভাবে বিভোর হইয়। থাকিতেন। 
কতু ভাবে মগ্র কতু অর্দবাহ শ্যু্তি। 
কু বাস শ্রর্তি তিন রীতে প্রতুর স্থিতি। 
ল্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়। 
কুমারের চাক যেন লতত ফির ॥ (চৈ চঃ অন্ত্য ১৫দশ পঃ) 
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। 
অতর্দিশ। বাহার্দশ। অর্থ-বাহ আর ॥ 
অগ্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহজ্ঞাম। 
সেইদশ। কহে ভক্ত অর্ধবাহ্‌ নাম॥ 
অর্ধবাছে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে। 
আকাশে কহেন সব গুনে ভজগণে। ( চৈ, চ, অস্ত ) ১৮ দশ পঃ) 
মহাগ্রভূর অন্তর্ধানের পর শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণি রচনা করেন 
এবঃ উজ্জ্লনীলমণি রচিত হইবার পর কবিরাজ গোস্বামী তাহার চৈতন্য-চরিতামৃত 
গ্রন্থ পেহ করেন। মহাপ্রভুর অবস্থার বর্ণন। গুনিয়াই হয়ত গ্রীরপ গোস্বামী উজ্জল- 
রীলমণিতে দিষ্যোগ্সাদের লক্ষণ দিয়াছেন, আবার ইহা হইতে পারে যে 


তৃতীয় অধ্যায় গত 


দিব্যোনাদের সধন্ত লক্ষণ কবিরাজ গোন্ামী মহাপ্রভুর উপর আরোপ করিগাছেম। 
তার জীবনের এই পর্বের ইতিস্থাম একমাত্র কবিরাজ গোস্বামীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
বাসঞ্ঞ।ম, অর্থ-বাহজ্ঞাম, বাহ্জ্ঞানশৃন্ত সম্পূর্ণভাবে মগ্নর--এই তিন অবস্থাকেই কবিরাজ 
গোঁ্বামী দিব্যোদ বলিয়াছেন। শ্রীক্কষ্চ-বিরহে কাতর! রাধার যেরূপ অবস্থ' হইয়াছিল 
মহাপ্রতৃরও লেই অবস্থ। হইয়।ছিল-_ 
কৃষ্ণের বিয়োগ গেপীর দশ দশ হয়। 
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়। 
এই পর্কে মহাপ্রভুর আর একটি লক্ষণ দেখা যার সেটি ভ্রম। যেজিনিষ যাহ! 
নয়, তাহাকে সেই জিনিষ জান করার নাম ভ্রম। এইরূপ ভ্রমকে দিব্যেম্মাদদের একটি 
লক্ষণ বলিয়। শ্রীরূপ গোস্বামী অভিহিত করিয়াছেন। এই ভ্রমের কারণ তাহার তীব্র ও 
অপূর্ব কৃষ্চপ্রেম। তিনি যমুন। ভ্রম করিয়। সমুদ্রে ঝাপ দিতেছেন এবং চক পাছাড়কে 
গোবর্থন ভ্রম করিতেছেন; এইবপ দৃষ্টান্ত অনেক পাঁওয়। যায়। এই অবস্থায় মহাপ্রতুর 
দেহ নীলাচলে, কিন্তু তাঁহার মন বুন্দাবনে চপিয়। গিয়াছে-£নীলাচলে থাকিয়াও তিনি 
বন্দাবনের রসমাধুরী আস্বাদন করিতেন ইহ! প্র/কত অবস্থ। নহে, কারণ এই অবস্থায় 
অগ্রারুতের বন্ত সকল গ্রারকত বন্তর গায় দৃষ্ট হয়! এই দিঝোন্মাদ অবস্থায় শ্রীগৈতনত 
যখন ভবে মগ্ন থাকিতেন তখন-_. 
ভাব।নুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 
বিষ্চ]পতি চণ্তীদাস শ্ীগীতগোবিন্দ । 
ভাঝমুরপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ 
মধ্যে মধ্যে আপনি গ্রভু শ্লোক পড়িয়া 
শ্লোকের অর্থ করে গ্রতু বিলাপ করিয়!॥ (৮, ৮, অস্ত ১৭ দশ পঃ ) 
লীলা নিত্য, তাহার শেষ হইতে পারে না) সেজন্য চৈতগ্রদেবের তিরৌধানের পরও 
তাহার লীল। চলিতেছে । ধাহার! ভাগ্যবান তাহার। সেই লীলা! দেখিয়! ধন্য হন। 
অগ্ঠাপিহ সেই লীলা! করে গোর! রাঁয়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেঁখিবারে পায় ॥ 
কিন্ত প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়। প্রাকৃত জনের গায় আচরণ ধিনি করেন তাহার 
তিরোধান প্রারুত কারণেই হওয়া স্বাভাবিক এবং তাহার অন্তথ। হুওয়াই অস্বাগাবিক। 
বাপরে স্বয়ং শ্রীকষ্চের লীলাবমানের সময় প্রাকৃত কারণেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 
নাঁমান্ত এক ব্যাধের তীরে আঘাত পাইয়াই মহাভারতের নায়ক, অর্জুম-নখা। গীতা 
উপদেষ্টা প্ীকৃষণ দেহরক্ষ! করিলেন। ঘুগাবতার পরমছংসদব ও গ্রাকৃত কারণেই দেহত্য।গ 
করিক্জাছেন। সুতরাং কোন প্রাক্কৃত কারণ অবলঘশ করিয়াই যে মহাগ্রভূ তাঁহার প্রকট 
লীলার অবসান করিবেন ইহাই শ্বাভাবিক। ডাঃ বিমানবিহারী মন্ুমদার তাহার চৈতন্ত- 
চঞ্জিতের উপাদান নামক গ্রন্থে ও প্রীগ্রভাতকুমার ুখার্জাঁ এম, এ, ডিপ্লোমা (এডিন) 
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$৪ বৈষবসাহিত্য-প্রবেশিক! 


লীলাবসান সঘন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচন করিয়াছেন। আমরা উত্ভ দুই গ্রন্থ অনুসরণ 
করিয়। মহাগ্রতুর লীলাবসান সববন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 

(১) উড়িয়। ভাষায় লেখ! অচ্যুতাননোর শুণ্যসংহিত| হইতে জানা! যায়, মাধব অর্থাৎ 
বৈশাখ মাসে পুর্দিমার দিন মহাগ্রতু জগন্নাথে লীন হইয়! যান। 

(২) উড়িছ। ভাষায় দিবাকরদাস কর্তৃক লিখিত জগগ্পাথ-চরিতা মৃত হইতে আমর! 
জানিতে পারি যে মনথাগ্রতু জগন্পাথে লীন হইয্া বান 

(৩ উড়িয়। ভাষায় ঈশ্বরদাদ কর্তৃক রচিত চৈতন্ত ভগবত অনুসারে বৈশাখ 
মাসের শুরু। তৃতীয়ার দিনে মহা প্রভু জগনাথে লীন হইয়। যান এবং গোমতী তীর্থে প্রাচী 
নদীর তীরে তাহার শেষকৃতা সম্পন্ন হয় । 

(8) উড়িয়। ভাষায় লেখা কবিহ্র্য সদাননের প্রেম তরন্গিপ্ী নামক গ্রন্থ হইতে 
আমর। দেখিতে পাঁই ষে মহাপ্রতু আটচল্লিশ বছর বয়সে টোটা গেোপীনাথ নামক 
স্থানে অন্তর্ধান করেন । 

(€) জয়াননের চৈতন্তমঙ্গল হইতে আমর! জানিতে পারি যে আষাঢ় মামে রথের 
জগ্রে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু বামপর্দে আঘাত পান। সেই ক্ষত দুধিত হওয়ায় 
কামীমিশ্রের বাগানে তাহার চিকিৎসা হয় এবং শুরুপক্ষের সপ্তম দিবমে বেল! দশটার সময় 
তিনি দেহরক্ষ। করেন। এই তিরোধানের তারিখ ২৯শে জুন- ১৫৩৩ ২: সা! 

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাঁচিতে। 
ইটাল বাঞ্জিল বাম পাএ আঁচঘ্িতে ॥ 
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চরণে বেদন! বড় বষ্ঠীর দিবসে । 

সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ণ অবশেষে ॥ 

পণ্ডিত গোসাঞ্িকে কহিল সর্বকথ!। 
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথ! ॥ 


মায়! শরীর তথা রহিল যে পড়ি। 
চৈতন্ত বৈকু্ গেল৷ জমুদ্ীপ ছাড়ি ॥ 

(+) লোচনদান তাহার চৈতন্তমগল এরা বলিয়াছেন যে আষাঢ় মানের শুরু! সপ্তমী 
তিথিতে রবিবার বেল! তৃতীয় গ্রহরের সময় গুপ্ডিচ। বাড়ীতে মহাপ্রভু জগন্গাথে লীন 
হইলেৰ। , 
তৃতীয় গ্রহর বেল! রবিবার দিনে। 
জগরাধে লীন গ্রতু হইল! আপনে 
ভক্ত আি দেখি পড়িছা! কছয়ে কথন। 
গুপ্থাবাক়্ীর মধ্যে গ্রভূব হৈল অদর্শণ॥ (চৈ, ম। শেষখও) 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৫ 


(৭) ঈশান নাগরের অতৈত প্রকাশে যে বর্ণন| দেওয়া হইয়াছে তাহ! হইতেও দেখা 
যায় ষে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মধ্যে অন্তহিত ছুইলেন। 
একদিন গোর! জগন্নাথে নির খিয়। 
শ্রীমন্দিরে গ্রবেণিল হাঁ নাথ বলিয়া 
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্ক! জন্মিল | 
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল! | 
গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা॥ ( অদ্বৈত প্রকাশ, ২১ত অধ্যায়) 

(৮) কবিকর্ণপুরের চৈতগ্চন্দ্রোদয় নাটক হইতে আমরা জানিতে পাঁরি যে সতচ্লিশ 
বছব বয়সে মহাপ্রভু দিবা ধামে গমন করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর আরও বলিয়াছেন যে 
চৈতন্তদেব এই মরঙ্গগতের নহেন, স্ুতবাং ভীহার মৃতু) হইতে পারে না। 

(৯) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে এ সম্বদ্ধে কৌন উল্লেখ নাই। 

(১০) রুষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে লীলার অবসান কি ভাবে 
হইয়াছে সে সন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এইমাত্র বল হইয়াছে যে এই মরজজগতে তিনি 
৪৮ বছর গ্রকট ছিলেন” 

শীর্ণ ঠতন্/ নবদ্ধীপে অবততরি । 

অষ্টচাল্লশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ 

চৌদ্দশত-স।ত শকে জন্মের গ্রম!ণ। 

চৌদ্শত পঞ্চন্নে হৈলা অন্তর্ধান ॥ (চৈ, ঢ। আদি, ১৩ পঃ) 

(১৯) শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তীহার ভক্কিরদ্বাকরে বলিয়াছেন যে মহাগ্রভু গোপীণাথে 
লীন হইয়াছেন। 

(১২) স্ত।র যদুনাথ সরকার মনে করেপ যে ১৪ই জুন ১৫৫৩ থুঃ অবে। চৈতগ্ঠদেব 
দেহরক্ষা করেন। 

(১৩) ভাঃ বিমান বিহাী মজুমদরের মতে ১৪৫৫ সনের ৩১শা! আযাঢ়, শুরু। সপ্তমীতে 
রবিবার তৃতীয় গ্রহরে (ইংর।জী তারিখ ২৯শা' জুন ৯৫৫৩ খ্রীঃ অব) শ্রীচৈতন্ত এই ছরজগং 
ত্যাগ করেন এবং তিনি মোট ৪৭ বছর, ৪ মাস এবং ১৯১২ দিন জীবিত ছিলেন। 
ডাঃ মন্জুমদার জয়াননোর মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাহার মতে গদাধর পর্তিতের বাড়ীতে 
মহাপ্রভু দেহরক্ষ। করেন। তা দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দ বণিত প্রার্কৃত কারণ গ্রহণ 
করিয়াছেন তবে তিনি মনে করেন থে গুপ্ডিচা-বাড়ীতে মহাপ্রভুর শবদদেহ সমাধিত করা 
হইয়্াছে। গ্রদিদ্ধ ্রতিহালিক রাখালদাল বন্দোপাধ্যায়ও অয়াননের কথাই মানিক! 
লইয়াছেন। ডাঃ মজুমদার মনে করেন যে রাজাপ্রতাপকত্রের পরিকরগণ মহাপ্রভূকে 
হত)। করে এবং তাঁহার শবদেহ লুকাইয়া ফেলে। অবশ্ত তাহাদের এরূপ করিবার 
ধ্রতিহাদিক কারণ আছে। গ্রতাপরদ্র রাজ কায ছাড়িয়া দিয়া একাপ্ত ভাবে মহাপ্রতৃর 
চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেম। স্ৃতরাং জগন্নাথের পাণ্ডাগণ ও গ্রতাপরদ্রের অমাত্যগণের 


ত৬ বৈষবস।ছিত্য-প্রবেশিক। 


পক্ষে রখ গুধ হত্য। একেবারে অসন্তধ বলিয়! মনে হয় না। এসম্বছে বিশেষ কোনরূপ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না) কিন্তু জগল্াথে বা গোপীনাথে মহাগ্রভু লীন হইয়াছেন ইহ! প্রায় 
সকল চরিতকারগণ বলায় গুধহত্য। সন্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়। যায়। 


ভুত্ভীল্ম অন্যাস্রেব্ প্রমাণ পঞ্জী 


(১) গ্র্রচৈতন্ত ভাগবত-জীবৃন্দাবন দান ( বহমতী সং) 
(২) প্রশ্রীচৈতগ্ত চ়িতামৃত -ঞবৃষদান কবিরাজ ( বঙ্গবাঁদী সং) 
(৩) লোচন দামের চৈতত্ত-মঙ্গল-_ভতিতুষণ জীমৃণালকান্তি ঘোষ মপ্পাদিত। 
(৪) জয়ানগ্দের ঠৈতন্ত-মঙ্গল-_-দাহিত্য-পরিষদ সংক্করণ । 
(৫) গেোবিল দানের কড়চা--ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত । 
(৬) প্রীগৌরপদ তরজিনী-এজগবন্ধু তত সম্পাদিত। 
(৭) প্রীপ্রীঅধৈত প্রকাশ__ঈশীন নাগর--ভকতিত্ণ শরীমূণালকী্ি ঘোষ সম্পাদিত (ওক সং) 
(৮) ভক্তি-র্বাকর-_প্রীনরহরি চত্রবর্তী। 
(৯) ঠৈতস্ত চরিতের উপাদান--ডাঃ বিমানবিহীরী মভুমপার। 
(১) 256 ৮188০: ০৫ 006 209016591 ড9150851810 10 071885 
_06901096 00080 01068:166, 84, 8, 101010275 (091), 
(১১) 008180055 ও 1818 0৩-105 101055 0050018 890, 
(১২) 01251685005 800 [ও 0000097710338-- 109 
(১৩) 129 110020 60৪ £০৪--910 8000901 3858 
(১৪) 2৪৮5 206০5 ০0? 69 ড51870955 (8160 803 |10%906০৮+-1)০, ৪. ঢু 06, 
(১৫) গোবিশ দাসের কড়চা রহস্ত--ভক্তিভূষণ শ্রীপালকান্তি ঘোষ । 
(১৬) 181869:5 0£ 7360881 (৬০1. [])--1092660 05 বিঃ 3801509) 987150৭ 
(১৭) ঝংল| চরিভ-গ্্থে ্রীচৈতন্ত-_জীগিরিজাশংকর রা চৌধুরী । 


(১৮) ্রন্ীবুফ-চৈতত্থ-চরিতা মৃতম্‌- শীযুরারী ৩ (রীমুণালকাত্তি ঘোষ তক্ভিভুষণ মম্পী দিত ) 


ভা. রারারারারারারাহাহরারাই 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীচতনাকে আদর্শ করিয়া এবং তহারই মৌখিক উপদেশ ও শিক্ষার হারা 
গৌড়ীয় বৈষঃবধর্ম্ের উত্তব, এবং তহারই আদেশে ইহার পুষ্টি ও বিস্তার হইয়াছে 
কিস্ত এই ধর্শের দার্শনিক দিদ্ধান্ত কি এবং সেই দিদ্ধান্ত আমুষায়ী সাধনা দীক্ষা ও 
আচার প্রণালী, কিরূপ তাহার সম্বন্ধে শ্রীচেতন্য নিজে কিছুই লিখিয়। বাঁখিয়া যান 
নাই। কিন্তু তাহার নিকট হইতে মৌখিক উপদেশ পাইয়া শ্রীরপগোস্বামী ও 
উরসন/তনগোস্বামী বছ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহাদের নিকট শিক্ষ পাইয়! 
ও ইহাদের দ্বারা অনুঞ্াাণিত হইয়। ভ্রীঞ্জীবগোস্ব'মীও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
কিন্ত শ্রীরপগোস্বামী কৃত ললিত মাধব ও বিদঞ্ধ-মাধব নামক দুইটি নাঁটক ব্যতীত 
অপর কোন গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্য দেখিয়াছিলেন এবং অনুমোদন করয়াছিলেন তাহার কোন 
গ্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীবপগোস্ব।মী। দ্ীসনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত 
গ্রন্থসমূহ ছাড়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তথ্ব-নিণায়ক অনয কোন গ্রন্ নাই । 1 বিশেষ 
করিয়া গ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত ভাগবত সন্দর্ভ বা যটুসন্দ্ভ নামক গ্র্থ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ের দার্শনিক তত্ব বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে, দর, পরমাত্ম। ও ভগবান এই তিনটি শব 
একমাত্র অন্ধ জ্ঞানতত্বেরই নামান্তর এবং এই দিষ্ধান্তের প্রমাণ শ্ববপ তীহার। 
শ্রীমন্কাগবতের নি্ন'পখিত হক ব্যবহার করেন-- 

বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্ং যজ জ্ঞানমন্তয়ম্‌। 
বঙ্মেতি পরমাংজ্মত্তি ভগবানিতি শব্ধাতে ॥ (ভা ১২৯১) 

সেই অথওড চিণানন্দ স্বরূপকে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন রূপে দেখিয়া থার্ষোন। কিন্ত 
বিভিন্ন সাধকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও গ্ররুতপক্ষে তাহাকে অভিন্ন বলিয়াই 
ধরা হয়। যেমন মযুয়কগ্ঠী শাড়ি যখন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ লোক দেখে, 
তখন সেই শাড়ী তাহার কাছে যে রংএর মনে হইবে, অন্য আর একটি বিশেষ গ্বান 
হইতে ধিনি দেখিতেছেন তাহার কাছে আর তাহ! মনে হইবে না। আবার মযুরকষ্ী 
শাড়ী নানা বর্ণনয় হইলেও গ্রধান যে একগ্রকার বর্ণ বিশেষ, তাহাই ময়ুরকণ্ী শাড়ী; 
তাহার প্রধান যে বর্ণ আছে তাহার মধ্যে অন্য লম্ত বর্ণ অভ্হিত হয়। শ্রীরুষ্ণ 
রূপ পৰউবস্থ বিশেষ, তাহার প্রধান বর্ণের মধ্যে অনা সব বর্ণ মিশিয়া যায়। নারদ 
পাঞ্চরাব্েও অদ্ুরপ শ্লোক পাওয়া যায় এবং এই তত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাহা উত্তৃতত 


কর! গেল; 
মণির্ধথ। বিভাগেন নীলপিতা দিভিযু'তঃ। 


রূপভেদমবপ্পোতি ধা।নভেদাত্বথাচাতঃ ॥ (গ, প, র|)" 
অর্থাৎ মণি (বৈছ্ধ্য ) যেমন বিভক্তভাবে নীলপীতাদি বর্ণযুদ্ত হইয়। থাকে, 2- 


৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক। 


সেইরূপ ধ্যানভেদ-বশত অচাত (ভ্রীহরি )ও রূপ-ভেদকে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। আমর! 
এখানে ত্রন্ধ বা পরমাত্ম। বাঁ ভগবান শবের পরিবর্তে প্রীকষ্ণ শব্ধ গ্রয়োগ করিলাম 
রক্ষলংহিতায় আমর। দেখিতে পাই যে কোটি কোটি ব্রদ্ধা্ যে জ্রন্ষের বিভূতি সেই 


বন্ধ আবার গোবিন্দের অঙ্গ কান্তি শ্বরূপ-- 


যন্তগ্রভা গ্রভবতে। জগদণ্ কোটি, 

কোটিঘশেষ-বন্ুধাদি বিভূতি ভিন্নম। 

তদ্ত্ঙ্ষ নিফলমনস্তমশেষভূতম্‌ 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রদ্ধ সংহিতা! ৫১৪৭ ] 


গোবিন্দ ও শরীক যে অভির তাহাও ত্রদ্মলংহিতা হইতে আমর! জানিতে পারি-- 
ভীশবরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ | 


অনাদি আদি গোবিন্দঃ 


সর্ধকারণকারণম ॥ (৫1১) 


সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পরতন্ব, ঝা দ্ধ বা ঈশ্বর হইতে শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। 
ক্ষ ( নির্বিশেষে ), আত্ম! (পরমাত্ম।) ও ভগবান্--এই তিন একই শ্রীকষ্ণের তিনটি 
১ বৈচিত্রী বা স্বরূপ। | একই তত্ব হইয়া তিনি জানমার্স সাধকের নিকট নির্বশেষ 
ব্ষকূপে, যৌগমার্গ উপানকের নিকট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তি মার্ণের উপাসকের নিকট 


ভগবানরূপে প্রতিভাত হুন। রাম, নৃসিংহ 
এতে চাংশ কলাঃপুংসঃ 


গ্রভূতি কলা বা অংশ, শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান_ 
কৃষ্ণস্ত ভগবান শ্বয়ম্‌। 


ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়যন্তি যুগ যুগে॥ (ভা ১1৩।৩৮ ) 


নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরমব্রদ্গ শ্রীকষ্ণের নুযুনতম 
বলিয়াছেন “ব্রহ্মণে!হি গ্রতিষ্ঠাহম্‌॥” 


শান্তি বলিয়! ভগব্দ গীতায় স্বয়ং শ্রীকষ 


আমিই ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা । সুগডকোপনিষদও উহ্থর-পুরুষকে ব্রদ্ধের হেতুতৃত বলিয়াছেন. 
শ্যদাপত্তঃপন্ঠতে রুরুবর্ণৎ কর্তারমীশং পুরুষ ব্রঙ্গমযোনিম্। (৩1১৩ ) 
শরীর অন্ধয় জ্ঞান তত্ব--পকত্বদজ্ঞানতব বন্ত কৃষের স্বরূপ (চৈ, চঃ আঃ, ২য় পঃ) 


অর্থ/ যিনি একমাত্র স্বয়্ংসিদ্ধ তত্ব এবং 


যাছা ব্যতীত অপর কোন স্বয়ং সিদ্ধ তত্ব নাই। 


শীক্ক অঞ্ হওয়ায় তাহার সঙ্জাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন গ্রকার ভেদ্দের কোন 


প্রকার ভেদ নাই। রাম নূৃলিংহাদি পৃথক 


ভাগবত স্বরূপ, কিন্তু তাহার! স্বপ্ংসিত্ধ নছেন 


এবং স্বাহাদের সত্ত। শ্রীকৃষের সত্তার অপেক্ষা রাখে। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংলিত্ধ। সজাতীয়, 
তেগশুন্ত, ও বিজাতীর ভেদ হইল ভিন্নজাতীর় ভেদ, যেমন শ্রীরৃষ্ণ চিৎ'জাতীয় এবং 
বরজ্জাও জড় জাতীর কিন্ত বরদ্ধাণ্ডের পৃথক সত! নাই, শীষের পত্তার উপর নির্ভর 
করে। সুতরাং প্্রকৃ্ দ্বয়ংসিন্ধ-বিজাতীয় ভেদশৃন)। আর স্বগত ডেদ হইল দেহ- 


দেহী ভেদ। কিন্তু শ্রীকফে এইরূপ দেহ 
চিদানন্দ খন বিগ্রহ। শ্রী দেহ ও 


ও প্েছী ভেদ নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ, 
আজ! পৃথক নহে। যেমন লবণ পিখের 


লর্যজই লবণ বাতীত অন্য কিছুই নাই সেইরূপ বর ঘা শ্রীকৃষ্ণের পর্বজই আমন, 


টতুর্থ অধ্যায় ৬৯ 


তাহাতে আনন্দ বাতীত আর কিছুই নাই। “দ ষথ। সৈন্ধব ঘনঃ অনস্তরঃ অবাহঃ কত্নং 
রসঘম এব এবং বা অরে অয়মাত্ম। অনন্তরঃ অবাহঃ কৃংন্ঘঃ প্রজ্ঞাঘন এব” | ( বৃহদারণ্যক 
(8৫1১৩) স্তবাং দেহীকৃষ্খ একবন্ত, তাহার দেছ আর এক বস্তু তাহা সত্য নছে। 
ুর্মপুরাণ হইতেও আমর! জানিতে পারি যে উঈষ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই-(দেছ 
দেহিভেদাচাত্র নেশ্বরে বিস্ততে কচিৎ) বিষুঃপুরাণে বলা হইয়াছে “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাথ্যং 
নরাকৃতিম্* (৪1১১২) এই প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে পরব্র্গ শ্রীকুষণ 
নরদেহধারী, গোপাল তাপিনীতে ও এইরূপ বল! হইয়াছে--”সৎপুগ্ডরীকনয়নং মেঘাভং 
বৈছ্যতাদ্ঘরম্‌ দ্িভুজং জ্ঞনমুদ্রাও/ং বনমালিশীশ্বরম্” ( গো) তাঁঃ, পৃঃ ২১) কবিরাজ 
গোম্বামীও বলিয়াছেন-_ 
কুঝের যতেক খেলা. সর্ধোস্তম নরলীলা?, 
নরবপু তাহার স্বরূপ । 
গোপবেশ বেণুকর  নখকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুকূপ॥ ( চৈ, চ, মধা, ২১শ পঃ) 

'শ্রীরুষ, 'মধুবৈষ্্যা-মা ধু! কৃপাদি ভাগ্ার/, (৮, চ, মধ্য, ২১শ পঃ ) তাহার রূপ ও গুণািএ 
মাধুর্যের কোনও নীম! নাই। কারণ_ 

| যেরূপের এক কণ  ভূবাঁয় লব ব্রিতুবম 

সর্ঝপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ) 

্ীরুষ্ণের রূপ ও মাধুধ্য সর্বগ্রাণীকে আকর্ষণ করে। ত্রিভুবনের সমন্ত নাধ।রণ প্রা্ীকে 
যে কেবলমাত্র আকর্ষণ করে, তাহা নহে। পরমব্োমে যে সমস্ত ভগবত স্বরূপ আছেন 
তাহাদের, এমন কি লক্ীগণকেও আকর্ষণ করে- 


কোটি ব্রহ্গাণ্ড পরধ্যোম, তাহ! ষে স্বরূপগণ 
ত-সভার বলে হরে মন। 
পতিব্রত শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী 


আকর্ষয়ে সেই তল্জীগণ ॥ ( চৈ, চ, মধ, ২১শ পঃ) 


কিন প্রীরুষ্ণের মাধুধ্যের আবার এমন একটি শক্তি আছে যাহা ক্রিভূবন, ভগবৎ- 
স্বরূপ ভক্তগণ এবং লক্ষীদেবীগণকে আকর্ষণ করিয়াই নিরন্ত হয় নাই সে মাধুধ্যে স্বয়ং 
শরীরও আকর্ষিত ছন-- 
(১) কৃষ্ণ মাধুর্ধ্যর এক স্বাভাবিক বল। 
কৃষ্ণ আদি নর্*নারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
শুবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ধমন। 
আপনা আম্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ( চৈ, চ, আদি, ৪ পঃ) 


(২) আপন মাধুর্ষ্য হরে আপনার মন। 
আঁপদে আপন! চাছে করিতে আলিঙ্গন ॥ ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম”) 


৪% বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক। 


(৩) অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকা রী, 
শ্কুরুতি মম গরীয়ানেষ মাধুধ্পুরঃ | 
অযমহমণি হস্ত প্রেক্ষয যং লুন্ধ চেতঃ, 
সরভম্মুপভোজ, কাঁময়ে রাধিকেব॥ (ললিতমাধব ৮1৩২) 
আঅখিলরসা মৃত মৃষ্ঠি শ্রীকুষ্ণের মাধুর্য্ের বর্ণনা করা অসস্তব-4ইহা। অনুভব করার বিষয়, 
নিঙ্জের অন্তরে এই মাধুর্য ধাহারা অনুভব করিয়াছেন, যেমন শ্রীবিবমঙ্গল ঠাকুর ও 
প্রীচৈতন্তদেব, তাহার! প্রকাশের ভাঁষ' খুঁজিয়া পান নাই ) কেবলমাত্র মধুর মধুর বলিয়াই 


ক্ষান্ত হইয়াছেন_- 
(8 মধুরং মধুরং বপুরস্ত ৰবিভে। 


নধুরং মধুবং ব্দনং মধুরম্‌। 

মধুগন্ধি মৃহন্মিতমেতদহে। 

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম॥ ( কর্ণামৃত, ৯২) 

(২) কৃষ্ণাগলাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর 

তাতে যেই সুখ-নুধাকর। 

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর, 
তার যেই ন্মিত জ্যোতস।ভর ॥ 

মধুর হৈতে সুমধুর তাহ! হৈতে সুমধুর, 


তাহ! হৈতে অতি সুমধুর । (চৈ, চঃ মধ্য ২১, পঃ) 
ীরুঞ্ণ সকল প্রর্বর্ধোর আখার, কিন্ত তাহার ব্য ভীতি উৎপাদন করে ন| ব! সেই 
রশব্যের গৌরবের জঙ্ত অন্তের সঙ্কটে উৎপাদন করে না) ীরুষ্ণের ্রর্্ধ্যও তাহার 
মাধুধ্যের অন্থগত। (সাধারণত পর্্ধা বা বিভূতিকেই ভগবন্তার লার বলিয়। মনে হয়, কিন্ত 
শ্রীচেতন্ত যে মহান ধর্ম গ্রচার করিলেন তাহাতে মাধুর্যাই ভগবত্তার সার--এ্বর্ধ্য নছে। 
মাঁধু্-ভগবস্তা-সার শ্রজে কৈল পরচার 
তাহা শুক ব্যাসের নদান) (চৈ, চ মধ্য ২১শ পঃ) 
প্রীক্* পরম-টম্বর,/ সর্বকারণের কারণ সর্বৈর্্যময় এবং তাহার ্াধূর্ধের তুলন! নাই 
তিনি আধার রমিকশেখর। তিনিই "রসো বৈ নঃ।” বসের আস্বগ্ত এবং আন্মাদক 
উগ্তঘই তিনি। তিনি আম্বাগ্ত হওয়ায় তাহাকে আশ্মদন করিবার জা সকলে লালায়িত 
হইয়। উঠেন, তাই তিনি “বৃন্দাবন অগ্রাকত নবীন মদন।” শ্রীরাধার সান্লিখ্ 
যখন প্রীক্চ থাকেন তখন তাহার মাধুধ্টের চরম বিকাশ হয় এবং তখন তিনি সাক্ষাৎ 
মন্সথ-মদন।” শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান হইলেও, যখন থে শক্তির সাহচর্য লীলা করেন তখন 
সেইরূপ ভাবেই তীহার ভগবস্তার বিকাশ হয়। মা ধশোদার কোপে যখন থাকেন তখন 
তাহার মাধুর্যে মন্মথ মূঙ্ছিত হয় না। তাই রসের দিক দিয়। বিচার করিলে রাধার 
ধুগ্লরূপই রসের স্বরূপ । 
গৌড়ীগ বৈষ্ণব ধর্দের দিদ্ধান্ত অনুলারে কফত আলোচন। করিয়! এবার গৌড়ীয় 


চতুর্থ অধ্যায় ৪১ 


বৈধ ধর্সের লিষধান্ত অনুযায়ী জীবতবের আলোচন। করিব। মাহুষ, কীট, পতঙ্গ, তর? 
গু গ্রভৃতি মকলেরই দেহ, জম্ম ও মৃত্যু আছে। জস্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রত্যেক দেসটি 
সচেতন। মৃত্যুর পর দেহ থাকে ন! কিন্তু চেনা থাকে । কাজেই দেহের মধ্যে এমন 
একটি জিনিষ ছিল যাহা নিজে চেতন এবং দেহকেও চেতন করিয়াছিল। এই চেততনকেই 
জীব বল! হয়) দেহ জীব নম, কারণ দেহের নিজের চেতন নাই, জীবের আছে। এই থে 
/চেতনাময় আীব তাহাকে জীবাত্ম বা জীবস্বরূপও বলা হয়। এই যে জীব বা জীবাস্া ই্‌ছ। 
শ্বরূপত ভগবানের শক্তি ; কিন্তু এই যে জীবশক্তি তাহা ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিও 
নহে এবং বহিরঙ্গ মান্লাশক্তিও নহে, পৃথক একটি শক্তি বলিয়। ইহাকে তট্থশক্তি বল! 
হয়॥ ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিতে আমর! নেই শক্ত বুঝি যে শক্তির ছার! “ভগবান 
নি পুরণস্বৰপে এবং বৈকুষ্ঠাদি বৈভবরূপে অবস্থান করেন। তটস্থ শক্তির দ্বারা চিন্মা্জ স্বরূপ 
শুদ্ধ জীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরগগ মায়া শক্তির দ্বার! বহিরজ বৈভবস্থরূপ জড়াত্মক 
প্রধানাদিকপে অবস্থান করেন।” গোঁড়ীয় বৈষ্ণব নিধান্ত অনুসারে জীব ভগবানের অংশ। 
ভগবানের অংশ আবার ছইরকম (১) স্বাংশ ও (২) বিভিম্নাংশ- তত্র ভিবিধাঃ অংশাঃ স্বাংশা 
বিভিন্নাংশাশ্চ।  বিভিন্নাংশান্তটস্থ শক ত্মকা জীবা ইতি বঙক্ষাতে। ন্বাংপান্ত গুণলীল। 
গ্ুবতার ভেদদেন বিবিধাঃ।  ( যট্‌সন্দর্তঃ, পরমীত্ম। ৪৫) করিরাজ গোস্বামী চর্িতীমূতে 
ইহা এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন__ 

অন্ধয়-জ্ঞানতত কৃঝ স্বয়ং ভগবান। 

খ্বরূপ শক্তিবূপে তার হয় অধিষ্ঠান। 

স্বাংশ বিভিয্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার । 

অনন্ত বৈকুঠ ব্রহ্মাণ্ডে কবেন বিহার ॥ 

স্বাংশ বিস্তার চতুব্যুহ অবতারগণ। 

বিভিন্নাংশে জীব তার শক্তিতে গণন॥ ( চৈ, চ) মধ্য ২২তি পঃ) 
জীবের কর্তৃত্ব আছে কিন্তু তাহা ভগবানের অধীন। তবে জীব নিজে ইচ্ছ। পোষণ করিতে 
পারে-+ইহাই জীবের দ্বতত্ত্রতা, কিন্ত এই ইচ্ছানুযায্ী কাজ করিবার শক্তি জীবের নাই। 
বেমন ব্রঙ্গাণড স্থষ্ট করিতে জীবের ইচ্ছ। হইতে পারে, কিন্তু তাহ! করিবার শক্তি জীবের 


নাই। 


“কচিন্ত্য ভেদাতেদ--জীব ও ব্রদ্মের মধ্যে তে কি অভেদ ইহ! লইয়া! বিতর্কের 
নীম! নাই। আমর। পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্চগণই জীব ও ব্রদ্দের 
ভেদ পিদ্ধান্ত করিয়াছেন) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্ত অনসারেও জীব ও ব্রচ্ধে ভেদ 
রহিয়াছে । উপনিষদে যেমন ভেবাচিক বাকা আছে তেমন আবার অন্ভেদবাচক বাক্যও 
আছে। এমন কি একই উপনিষদে ভেদবাচক এবং অভে্দবাচক বাকা দেখিতে পাওয়। 
যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে-িততবমলি শ্বেতকেতো (হে স্বেতকেতু তুমিই লেই) 
৬1৮৭--ইহ। অভেদসুচক বাক্য। সেই ছান্দোগ্য উপনিষদেই আবার ভেদস্থচক বাকযও 


পাওয় যায়) যথা-পসর্বং খাবদং তরঙ্গ । তজ্জলনাতি সান্ত উপানীত |” ৩1৯৪৯ ( সকলই বদ্ধ, 
খ 


৪২ বৈষ্ণবসা হিতা-প্রবেশিক 


শা চিে তাহার উপাদন! করিবে।) উপাসন। বলিলেই উপান্ত ও উপাসকের ভোর 
কল্পনা করা হইতেছে) বৃহ্দারণ্যক উপনিষদেও এই ভেদবাচক ও অভেদবাচক বাক্য 
পায় যায়, থা-অভেদবাচক বাক] “ঘ এবং খেদাহং র্গান্মি ইতি স ইং সর্বং ভবতি” 
(২1৪,১*)) বুহদদারণ;ক উপনিষদে আবার ভেদৃঙ্চক বাক্াও পাওয়া যায় যথা--স 
বথো্নাভিত্তস্থনে।চ্চবেদ যথাগ্গেঃ কুত্র। বিশ্যুলিগ। ব্যচ্চরস্ত্েবমেবাশ্ম। দাখনঃ সর্বে গ্রাণাঃ 
সর্বে লোকাঃ সর্ধে দেবা; সর্বাণি তৃতানি বুচ্চরন্তি” ২,১২০ ( অর্থাৎ যেরূপ উর্ণনাভ তত্ব 
(বস্তার করে, যেরপ অগি হইতে ক্ষুদ্র প্নুলিগগ সকল নির্গীত হয়, তন্দপ আও হইতে সকল 
ভূত, সকল গাম, সকল হোক, লখল দেখত এবং সকল চু ষ্ট হইতেছে)। একই 
উপনিষদ হইতে যখন ব্রক্ম ও জীবের ভেদবাচিক এবং অভেদ্বাচক বাক্য পাওয়া যায় 
তখন জীব ও ব্রচ্দের সব্ধতোভাবে ভে? আছে ইহা বণা। যাস লা, আবার সব্বতোাবে 
অভেদ আছে ইহাও বলা চলে না। উপনিষদ অথাৎ আতির বাক্য অপৌরুষেয় সুতরাং 
উওয় উত্ভিই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন উ্ডিই বর্জন ধরা চপে শী) নুতরাং গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব আচাধ্যগণ এই উভয় বাক্যের মধে) সমন্বয় বিধান কারয়াছেন। তাহাঝা বাধতে 
চান যে জীব ও ব্রন্দে ভেদও আছে অভেদও আছে এবং এই ছুই সন্বন্ধই সমান সত)। 
চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে ভসপাতপগোস্থামীকে মহা 
বলিতেছেন-- 

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 

কষে তটস্থ। শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ( চৈ, ৮, মধা ২শ প2) 
ডীব ও ব্রঙ্গের সধন্ধ কিরূপ তাহ। লইয়া মতখাদের আগ শেষ নাই। আচাধ) শঙ্কগের 
সিদ্ধান্ত অনুপারে ব্রদ্ধ ও জীবের সঘন্ধ জ্াত্যন্তিক অভেদ। আবার মধ্বাচাতেঃ [স্ব 
অনুসারে জীব ও ব্রহ্ষেগ মথে। আত্যন্তিক ভেদ । জাব ও জগংকে ্রাস্তি মাও ব্যাথ)। ক রিয়া 
আচার্য শঙ্কর তাহার অদ্বৈত বা অথ্য়তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ভগবানের কোন শত" 
তান স্বীকার করেন নাই। কারণ শক্তিকে স্বীকার করিলেই ভ্দকেও স্বীকার করিতে হয়। 
ভেদবাদী মাধ্বাচাধোর মতাস্ুসারে ব্রদ্ধ ও জীব পৃথক তত্ব ও পৃথক বস্ত। তথে রদ যেরূপ 
চিদ্ধপ্ত জীবও তেমান চিদ্ত্ত এবং জীব ব্রচ্দের সমজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু, ব্রন্মেঃ মজাতীয় ভে । 
আচার্য) রামাছুজ বলেন চিও ও জীব এক এবং চিৎ ও মায়া এক! এই চিৎ ও আঁচৎ- 
শ্রূপ ধিমি তিনিই ইশ্বর । আচার) রামানজের সিদ্ধান্ত অগ্গসাগে (6২ ও আচৎ স্বরূপ 
হইটি পৃথক বগ্ত। গোঁড়ীয়-বৈষ্ব-দিদ্ধান্ত অনথসারে যে অঙ্গ তাহ। আচার্য) এঙ্করের 
শিশ্বাস্ত অনুযায়ী অন্বরতত্ব ব। ততৈত তত্ব হইতে পৃথক। গৌড়ীয়-বৈষ্ব আচাধ্যদের 
প্রধান উপজীব্য শ্রীম্।গবতের ফ্লোক- 

বদস্তি তত্তস্ববিদন্তত্বং যজ জানমদ়ম্‌। 

্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি উচ্যতে॥ (ভা, ১২৯১) 

এইখানে পরতন্ব বন্তকে অধয-জানতথ বলা হইয়াছে । তাহারাও পরত্রনগ গ্রীক 

জধয়ঞ্জানতত্ব বলেন। যথা” 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৩ 


অন্থযজানতত্ববস্ত--কৃষ্ের স্বরূপ । 
বঙ্গ আত্। গবান তিন ভার রূপ ॥ ( চৈ, চ, আদি, ২ম পঃ) 
কিন আচার্য শঙ্করের অন্বৈত মতবাদ ও গৌড়ীয়-বৈষণত 'আচার্ধগণের অদ্বৈতমতবাঁদ 
এক নষ। কারণ, আচার্যা শঙ্কর ব্রন্মের শক্তি ত্বীক।র করেন না কিন্ত গৌড়ীয়-বৈষধ 
শাচার্যাগণ “শক্তি” স্বীকার করিয়। রদ্ষের ছটবত গ্রতি্। করিয়াছেন। আচার্য রামাচুজের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব (চিৎ) ও মায়া ( অচিৎ) স্ববণ আশ্রিত পৃথক, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষণয 
আ.চার্ধ্যগণের সিদ্ধান্ত মনুদারে চিৎ ও অচিৎ স্বরূণের শক্তি এবং স্ববূপ হইতে পৃথক নয়। 
গৌড়ীয়-ধৈষ্চব আচার্ধগণ ভেদবাদী9 নহেন অগ্ে্দবাদীও নহেন, কিন্ত তাহাদের 
ভেদ।ভেদবাদ্দ গৌতম কণাদ গ্রভৃতি হইতে ব্যাপক । (১) তাহার! শুধু জীব ও ব্রহ্ষের 
মধোই ভেদান্ডে মন্বন্ধ 'নর্ণয় করেন নাই) তাহাদের দিদ্ধাপ্ত অগ্রসারে ব্রদ্ধ এবং অন্তাগ্ঠ 
সমস্ত বন্তর মধোই এই ভেদ০্েদ সন্বদ্ধ রহিয়াছে এবং বৈষ্ণব চার্যাগণের এই ভেদাভেদ 
ত্বক অচিস্কাভেদাচভদতহ বল হয়। শক্তিও শর্তিমানেব অবিচ্ষেগ্তার স্টপরেই গোৌড়ীয়- 
ট্ষ্ঃবাচার্ঘ্টদের অটিচ্কাভেদাভেদ হত গ্রতিঠিত। (২) তাহারা শতির দমন্ত বাক্যকেই 
ভগবানের বাক্য বপিয়। মনে করেন এবং শ্রুতির সমস্ত বাকোর উপর মমানভাবে আস্থাবান। 
(সইঙ্গন্য তাহার! গতির বিশেষ কোন বাকোর উপর আধিক নির্ভর করিয়া অপর বাকাটির 
প্রতি কম আস্থা গ্রদশন করেন না। অত্তির মধ্যে কোনটি গ্রমাণ এবং কোনটি গ্রমাণাভাস 
ওহ মানুষের বুগ্ধর অগোচব ইহাই উহাদের সিদ্ধান্ত । 
প্রভু কহে শ্রুতির অর্থ বুঝিহে নিন্ম | 
তে/ম।র বাখা। শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 


উপনিষদ শকের মুখ অর্থ যেই হয়। 
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস-ক্চতে সব কয়॥ 


প্রমাণের মধ্যে আতি প্রমাণ প্রধান । 
তি যেই অর্থ কছে মেই সে গ্রমাণ ॥ (চৈ, চ, ৬ প2) 
(গীভীব-বৈষণব আচারধ্যগণ ব্রাহ্মণ শত্তি স্বীকার করেন এব* তাহাদের মতবাদ 
এই তন্থের উপবই প্রতিঠিত। একট অদয-ক্ঞানতব কে ভাবে পৃথক পৃথক আকারে 
প্রকাশিত হয় এবং পৃথক পৃথক পদ থার নিহিত হইতে পারে তাহ। বুঝাইবার জন্য 
শ্রীজীবগোস্বমী তাহার ষটসন্দর্ভে বিশদভাবে আলোচন! করিয়াছেন এবং মছামহ্োপাধায় 
গ্রমথনাথ তর্ক ভূষণ মহাশয় তাহার বাঙ্গ।লার বৈষ্ণব ধর্ম নামক গ্রন্থে তাহার অনুবাদ গাকাশ 
করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহ! উদ্ধৃত করিল'ম-_ «একই সেই পরম তত্ব শ্বাভাবিক 
অচিস্তয শক্তি দ্বার। সকল সময়েই স্বরূপ, তন্রপ বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারি গ্রকারে 
অবস্থান করেন। হৃর্/মণ্ডলের অন্তর্বর্তী তেজ যেমন মণ্ডল বহির্গত কিরণ এবং.তাছার 
প্রতিচ্ছবি এই চারি প্রকারে অবস্থিত হয়) প্রকৃতস্থলে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্থাই 


৪8 ?ব্$বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


বিফুপুয়াপেও অভিহিত হইয়াছে । যথা--এক দেশন্থিত অগ্নির প্রা যেমন বিষ্তারিণী হয়, 
সেইরূপ পত্রের শক্তিও এই অখিল জগৎ স্থরূপে বিস্তার পাইয়! থাকে। 
্রতিও বলিয়া থাকে “যাহার প্রভার এই অখিল বি গ্রভান্বিত হয়” এইস্থলে সেই 
পরমতত্বের বাাপকতাদি বশতঃ এইরূপ সমাবেশ উৎপন্ন হইতে পায়ে না, এই প্রকার শন্ব।, 
ও তীহার শক্তির অগিস্তাত্থ ঘারাই নিরাক্ৃত হইয়া থাকে। কারণ, দর্ঘট ঘটকত্বই শক্তির 
অচিস্ত্যত্ব (৯১ পঃ)1* 
এই শক্তি ব্রঙ্গের পক্ষে স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছেগ্ঘ) ব্রদ্ধের মধ্য বা ত্রদ্ষের সংশবে 
নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। যেমন আগুনের দাহিকা শক্তির সহিত আগুনের 
সন্ন্ধ আবচ্ছেগ্ত, কিন্তু আগুনে লৌহ! রাখার পর সামরিক ভাবে তাহাতে যে দাহিক। শক্তি 
হয় ভাহা লোহার পক্ষে অবিচ্ছেন্ত শক্তি নয়, লোহার পক্ষে তাহা! আগন্তক শক্তি) 
কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
রাধা পুর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পৃর্ণনশক্তিমান। 
দুই বস্থ ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ। 
মুগমদ, তাঁর গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ | 
অগ্নি জালাতে ষৈছে নাহি কভু ভেদ ।॥ (চৈ, চঃ আঃ ৪র্থ পঃ) 
শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবলমাত্র অত্যন্ত অভেদ তাহা বলা যেমন শ্ুতি বিরুদ্ধ 
হয় তেমন শক্তি ও শক্কতিমানের মধ্যে অত্যন্ত তেদ বলাতেও শ্রাতিবাক্যের বিকদ্ধ ভাব হয়। 
এবং তর্কের দ্বার নির্দোষ দিদ্ধান্তে পৌছান অস্ত বলিয়। গৌডীয় বৈষ্ণব আঁচার্যাগণ 
ইহাকে অনিন্তা ভেদাভেদ বলিয়াছেম। বিষুপুরাণে আমরা দেখিতে পাই ণশক্তয়ঃ সর্ব- 
ভাবা নামচিন্ত্জ্ঞ।নগে।চর1” (১৩৯) অর্থাৎ যে জ্ঞান কোনও যুক্ত-তর্কদ্বার। প্রতিষ্ঠা 
করা যায় না অথচ উহার সত্যতা স্যন্ধেও স্বীকার না করিয়! পার! যায় না, তাহাই অচিস্ত্য 
জ্ঞান। চিনি মিষ্টি লাগে, বিষ খাইলে মামুষ মার! যায়, কিন্ত চিনি কেন মিষ্টি লাগে অথবা 
বিষ খাইলে কেন মানুষ মরে তাহার কোন তক বা ুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায় না। কিন্ত 
ইহার সতাত। সথন্ধেও অস্বীকার করা যাঁয় না এবং চিনির মিষ্টত্ব শক্তি সম্বন্ধে যে জান 
তাহাই অনিন্ত্জ্ঞান। মহামহোপাধায় পণ্ডিত এ্রমথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয় অনিত্ত্যজ্ঞান 
সন্ধে এইরূপ ব্যাধ্য। করিয়াছেন_-“অচিন্ত্য শবে অর্থ তর্কসহ যেজ্ঞান তাহাই, অর্থাৎ 
কোন গ্রপিদ্ধ কার্যের অগ্থথ! উপপত্তি না হওয়ারূপ খে অর্থাপত্তি প্রমাণ, সেই গ্রমাণের 
বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের যাহা গোঁচর তাহাই অচিন্তাজ্ঞান গোচর” 
(বাঙ্গালায় বৈষ্ঃবধর্ম, ৯৪ পৃঃ)। মেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সবন্ধ 
তাহাও এইরূপ অচিস্ত্য ব্যাপার। শান্ত ও শক্তিমামের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা যুগপৎ ভেদ ও 
অভেদ-কোনরূপ যুক্তি ও তর্কন্বার। প্রমাণ করা ছঃসাধ্য হইলেও ইহার সত্যতা 
অন্বীকাঁর করা যার না। নুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তাহ! অচিস্ত্য ভেদাতেদ 
সব্বস্ধ.। 
সাধা লাধন তত্ব--প্রীচৈতগ্তদেবের চরিত-লেখকগণের প্রদত্ত বিবরণ অগুলায়ে আমর! 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৫ 


জানিতে পারি যে দাক্ষিণাতা ভ্রমণ কাঁলে গেদাবরী তীরে রায় রামাননের সহিত চৈতগ্ুদেষের 
সাক্ষাৎ হয় এবং এই লাধ)সাধন-তব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উত্ত আলোচনায় মহা প্রত 
আতা এবং রায় রামানন্দ বক্তা । 

পুরুষার্থ অর্থাৎ সাঁধা আমাদের কীমা। এই পুরুষার্থ বলিতে আমরা বুঝি যে পুরুষ 
বা জীবের অর্থ বা কাম্যবস্ত। সাধারণ ভাবে সুখই আমাদের কীমা বস্ত। কিন্তু রুচির 
পার্থক্য হেতু সুখ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম নহে) ধীহারা স্কুল ইন্ত্রিয়ের উপভোগ- 
কেই সুখ মনে করেন তাহাদের পুকষার্কে কাম বলা যায়। আবার যাহারা কেবলমাত্র 
স্থল ইন্্িয-উপভোগই সুখ মনে করেন না কিন্তু দমাজ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং 
প্রতিবেশীর সখ সম্বন্ধে সচেতন তাহাদের পুরুষার্থ অর্থ কারণ অর্থ ব্যতীত জনহিতকর 
কাজ করা অসম্ভব। উপরোক্ত ছুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উপভেগ কেবলমাত্র ইহকালের ; 
কিন্ত একদল লেক আছেন তীহার। ইহকালেব স্ুখভোগেই তৃপ্ত হন না, তাহারা পরকাল 
ব। স্বর্গাদি-সুখভোগও কামনা করেন। তীহার। শাস্তের অনুমোদিত ধর্ন্মকেই পুরুষার্থ মনে 
করেন। কিন্তু গীতাঁয় ভগবদ্বাক্য আছে যে “ক্ষীণে পুণো মর্তালোকং বিশস্তিশ (৯২১) 
স্থতরাং তাহাও ক্ষণিক সুখ এবং ইহাও ইন্তরিয় উপভোগের পর্যযায়ভূত্ত। সেইজগ্ঠ এক শ্রেনীর 
সাধক এই তিন প্রকার সুখকে দেহীশ্রয়ী ও ক্ষণিক মনে করিয়। এইরূপ হুখ বা পুরুষকে 
অনিত্য সুখের পথ্যায়ে ফেলেন, কারণ দেহ যখন অনিত্য তখন দেহশ্রয়ী সুখও অনিত্য 
হইবে। লেই জন্য তাহার! মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে চেষ্টা করেন এবং এই বন্ধন ত্যাগের যে 
চেষ্টা তাহাই যুক্তি বা মোক্ষ এবং তাহাদের পক্ষে ইহাই সখ ব! পুরুষার্থ। এই মোক্ষলাড 
হইলে আর স*লাবে ক্ষিবিয়। আসিতে হয় না এবং সংসারের যে ছুঃখ তাহা হইতে অব্াহতি 
পা হয় এবং ইন্দরিয্স বাসনার নিবৃদ্তি হওয়ায় শিত্য চিন্ময়-ন্মানন্দের অনভব ই ধর্ম, 
অর্থ কাম ও যোক্ষ ইহাদিগকে চতুর্বর্গ বলে! ইহাদের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তি- 
মূলক এবং মোক্ষ নিবৃত্তিমূল?। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্া/গণ মোক্কে চ্ম পুর্ণার্থ স্বীকার 
করেন ন।। কবিরাজ গোস্বামী স্টাহার ্রীত্রীচতন্ত চরিতামৃত গ্রস্থে উপরোক্ঞ চতুর্বর্গকে 
অন্ঞানতম টৈতব অর্থাৎ আত্ম গ্রবঞ্চন! বলিয়াছেন; ষথা-- 


অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। 

ধর্দম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ। 'আাদি সব ॥ 

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্চ। কৈতব গ্রধান। 

যাহা হইতে কৃষ্ণভ'ক্ত হয় অন্তর্ধান॥ (চা) চ, আদি ১ম পঃ) 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য/ঃগণ বলেন এই ষে ব্রহ্মানদদ ইহ! লোভনীয় তাহা লঙ্দেহ নাই, কিন্ত 
ইহা! হইতেও লোভনীয় জিনিষ আছে। নির্বিশেষ তরঙ্গের স্বরূপ শক্তির বিলাস নাই বলিয়! 
সেই আনন্দের বৈচিত্রা নাই। শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ অর্থাৎ ব্রহ্মকে রসম্বরূপ বলিয়াছেন। 
রলের বিকাশ বত সর্ধাপেক্ষ! অধিক আস্বাদন ততই লোভনীয় হইবে শ্রীরুষ্ই বসের শ্রেষ্ঠ 
বিকাশ সেইজন্য প্রীকষ্ণ-মাধূর্য্যের যে আস্বাদন তাহা নির্কিশেষ ত্রদ্ধানন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ 


৪৬ বৈষ্ণবসা হিত্য-গ্রবেশিকা 


এবং অনেক বেশী লোভনীয় । অগ্ের দুরের কথা বং শ্রীকৃঞ্ণ আপনার রূপ ও মাধুর্ধোে 
আরুট হন। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন 
(১) আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন। 
আপনে আপন! চাহে করিতে আলিঙ্গন ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 
(২) কপ দেখি আপনার কুষ্ণ হয় চমৎকার 
আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে | (চৈ, চ, মধ্য ২৯তি গঃ) 
হ্রীরফের এই অপুর্ব মাধুর্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় প্রেম এবং এই প্রেমকেই 
গৌতীর়-বৈষ্কব আঁচার্যগণ পঞ্চম পুরুতার্থ ব| শ্রেষ্ট পুরুষা্থ গণা করিয়াছেন । বথ1-. 


পঞ্চম পুকুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। 
কৃষ্ণের মাধূর্যরস করায় আন্ম।দন | (চৈ, চ, আদি ৭ম পঃ) 


এখন প্রশ্ন উঠিতে পাবে যে ব্রঙ্ধানন্দ হইতে শ্রীকষ্ের মাধুরী যে অধিকতর লোভনীয় তাহার 
গ্রমাণ কোথায় পাওয়। যায়? 'এই গ্রাশ্টের উন্তবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্ধাগণ বলেন মে 
শ্লীমন্ভীগবৎ হইতেই জানিতে পারা যায় ধাহারা আক্মারাম অর্থাৎ জীবনুক্ত ত্রঙ্গানন্দময় পুরুষ 
হারা ভ্ীরুষ্েের মাধুর্ধের কথা ধখন গেনেন তখন সেই মাধূর্ধো লু হইয়া সেই মাধুধ্য 
লাভের লগ্ঠ শীকৃষ্ণের ভজনা করেন। যথা-- 
আত্মার মশ্চ যুনয়ে। নিষ্রস্থা অপু! ক্রমে । 
কুর্বস্থযহৈতুকীং ভক্তিমিথন্তুতে গুণে! হরি ( ভাঃ ১৭১০ ) 

আমর। দেখিলাম যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্ধাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাঁম 
বা মোক্ষ কোনটাই পরম পুরুমার্থ বলিয়া বিবেচিত হয় না। একমাজ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের 
পুরুষার্থতা আছে, সুতরাং প্রেমই হইল মুখাসাধা বস্ত। শ্ীপ্ীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা ৫ 
অষ্টম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্থামী রায় রামানদ ও মহাপ্রভুর কথোপকথনের ভিতর দিয়! 
এই সাধ্য বস্তটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। রামানন্দ প্রথমে বলিলেন "ন্বধর্্মাচরণে বিষুঃ 
কি হয়।” কিন্তু ইহা পুরুষার্থ নহে কাঁবণ দেহাবেণের জন্য ইহা পরম ধর্ম নহে। সেইজগ্ 
ম্হাগ্রহধ বলিলেন “এহে! বাহ আগে কহ আর।” রামানন্দ ইহার পরে বলিলেন কৃষে 
কর্ধা্ণন নাধাসার।”  ইহারও পুরুষার্থত! নাই, যেহেতু ইহা ও দেহাবেশ ইহাতে কেবলমাহ 
কর্ম হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছ। থাকে, সেইজগর শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “এহো। বাহ আগে কহ 
আর ৮ রায় তারপর “শ্বধর্মাত্যাগি সব্বদ্থে বলিলেন । কিন্তু শ্রীচৈতন্য ইহাকেও “বাহ” বলিজেন। 
কারণ এই শ্বধর্মত্যাগ শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রীতি বশত; নছে? ইহা ভগব্দবাকা পসর্বধর্মীন্‌ 
পরিস্তযক্জা মামেকং শরণং ব্রঙ্গ” পালন করা মাত্র। ইহাতেও দেহ-বুদ্ধি আছে? যেহেতু 
ভগবধ্ধাকা পালন করিলে পাপ গ্রত্ৃতির ভয় থাঁকে না। ইহার পরে রা রামানন্দ 
»জ্ঞানমিশ্া ভক্তির কথা বলিলেন । কিন্তু মহা গ্রভূ ইহ।কেও বাহ্‌ বলিলেন, কারণ এইরূপ 
জ্ঞানত্ব-ালৌচনার নন্য মনকে ব্যাকুল করে। তন আলোচনা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত 
হইবার লন্তাবন! থাকে এবং তাছা। সাধনার পক্ষে বিশ্ঙ্জনক। এইরূপ তত্ব আলোচনা করিলে 
স্গবামের সহিত জীবের যে সেবা ও সেবক সব সেই অনুভূতি ক্ষীণ হুইয়। আলে) 


চতুর্থ অধ্য|ধ ৪৭ 


রামানন্দ ইহার পরে পজ্ঞানশৃন্ ভক্তির” ( অর্থাৎ ভগবানের কৌন তত্ব না জানিয়াও তাহার 
গ্রতি যে ভক্তি ) উল্লেখ করিলেন। রায় রামাপন্দ এই গ্রসঙ্গে ভাগবতের একটি ফ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া জানশুন্ত। ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার মেই ব্য।থ]| হইতে আমরা 
জানিতে পারি যে ভগবান কি তথ তাহা না জানলেও, এবংস্তাহা জানিবাগ চেষ্টা না করিয়। 
কেবল মাত্র সাধুলজ্জনদিগের নিকট তীঁহার কথ। শুপিয়। তাহার প্রতি ষে ভক্তি, তাহাই জান- 
শৃন্তা ভক্তি । তখন মহা প্রত বললেন “এহে। হয় আগে কহ আঃ1” রামাণনা খন থাঁলিলেন 
গমভক্তি সর্বসাধ্যসার” কারণ ভগবান শুধু প্রেমই চান? গ্রেমবিহীন নান। উপচারের 
পূজ। তিনি গ্রহণ বরেন সা। প্র ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর শুনিতে আক।ড্যা কাঁগলেন। গার 
রামানন্দ তখন বাঁললেন যে “দাপ্ত প্রেম দর্বসাধানার । কন্ক ইহাতেহ ও বলিলেন “এহে। 
হয়, আগে কহ আর।” কারণ দাস্তভাবে সে করিলে মাকে মাঝে এইরূপ নক্কোচ হইতে 
পারে যে তাহাদের খেবার হয়ত »কাঁস ক্রুটি থাকিয়। যাইতেছে এবং এর%9 সেই সেবা 
যেন গ্রাণ মাতানো আপনা পাইতেছেন না। ঈহার পর রামানণা খাঁদিগোেণ মৃখ্যপ্রেম সঝ 
সধ্যসা4”। শখার! প্রীক্চের সেবা কাঁগতেছেণ ও তাহার গ্রীতি ভত্গাদদন কাসতেছেন 
এবং শ্রীকৃষ্চও সখাদের সেবা কারতেছেশ ও তাহাদের গ্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। 
্রীরুষ্ণের সহিত সথাদের ব্যবহারে বোন সক্কোচ নাই, দগ্তপ্রেম এই মাখামাথির ভাব 
অবর্ভমান। সথারা প্রেমের ছার শ্র্ককে [নভেদেগ সমান সপে করার জন্ শ্রীচেত 
এই সথ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেণ। কীরপ-- 

আপনাকে ঝড় মানে আমাকে সমহীন। 

সর্বাগ্তাবে হই আম তাহান অধীন ॥ (চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পঃ) 
(কন্ব ইহা শুনিমাও মহাগুতুর তৃপ্ডি হইল না, তিন ইহা হইতে 9 উত্তম জাপার জগত আগ্রৎ 
একাশ করিদেন। তন রায় রামানন্দ বগিলেন বাৎসিগ) পেস সর্বস|ধসার )” গ্রু হহাও 
উত্তম বলিলেন । কেণনা বাংশল্য প্রেমে শ্কৃষ্ণকে আরও আপনা বলিয়া মনে ইয়। শকুষেের 
পাতি যশোদা ও ননের যে মমতাবোধ তাহ সখাদের নাই। [কন্থ মহাগ্রভু যে প্রেমের 
কাজাল, যে মধুর প্রেম জগতে প্রচার করিবেশ তাহা বাৎসগ্য প্রেমে উদ্দে) লেইজন্ত তাহার 
আকাজ্ষার শেষ হইগ না। ভিনি গাম|নন্াবে বলিলেন “এহোভম আগে এই আর । তিখশ 
রামানন্দ বলিলেন * কাস্তা প্রেম সর্বসাধাসার / কারণ 

পরিপূণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেই প্রেম হৈতে। 

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভগবতে ॥ ( চৈ, চ, মধ) ৮ম পঃ) 
কামানন রায় ইহার পরে এই কাস্থা প্রেম সম্বন্ধে যাহা বললেন তাহার পূর্বে ইহ! বগা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন। যে দাত, সখ্য, বাংসলা ও কাস্তা প্রেমের পরিকর ব্রজেও অ।ছে এবং 
মথুরা-দারকাতেও আছে। মথুরা-ছবারকাতে পরিকরগণ শ্রীরুষণকে স্বয়ং ভগবান বিয়া 
জানেন এবং শ্রী্কষ্ণের পহধ্য পঘ্ঘন্ধে জান থাক তাহাদের দন্ত, সখা, বাৎসল্য ও কাস্ত। 
প্রেমের সঙ্ছচ হইয়াছিল” উহাদের ষে প্রীতির অভাব ছিল তাহা শহে, কিন্ত প্রীতির 
আবরণের ভিতর প্রীকৃষ্ণের এশবধয-জান গচ্ছযন ছিল। রশ্যয-জ্ঞান সব্থদ্ধে লচেতন থাকিয়া যে 


৪৮ বৈষবসাহিত্য-প্রবেশিকা! 


প্রীতি তা। শ্রেষ্ঠ নয়, কারণ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন “রশ্্ধ) শিথিল গ্রেমে নহে মোট 
প্রীত” (চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)। কিন্তু ব্রজে যাহার! ্ররুষের পরিকর তাহারা শ্রীকৃষণকে 
মানুষ বলিয়।ই জ।নেন, কারণ শ্রীক্কষ্ণের ব্রজলীলাকে নরলীল। বল হয়। ব্রজের পরিকরদের 
প্রেম এত গাঢ় যে এয আছ থাকিয়া যায়। ব্রগগের শ্রীককষণ পুরণ র্যযুক্ত। কিন্তু লে 
শবর্ধের বিকাণ কেবলমাত্র মাধুরধের মধ্য দিয়াই। সেইজন্ঠ রামাননা রাষ ব্রসের দাস্য। 
সখ্য) বাংসল্য ও কাস্ত! প্রেমের কথাই বলিয়াছেন, দ্বারকা.মথুরার নহে। বাস্তা গ্রেম লর্বব- 
সাধ্যসার বলিয়। রামানন্দ রায় তাহার ব্যাখ্য। হিসাবে বলিলেন-- 

যগ্ঘপি কৃষ্ণ সৌন্দর্ধ্য-মাধুরষে)র ধূর্ধ্য। 

ব্রজদেবীর মঙগে তার ঝাড়য়ে মাধুর্য ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 
শ্চৈতন্ত ইহ। শুনিয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়! বলিলেন “এই সাধ্যাবধি সুণিশ্চয় ।” কিন্ত 
ইহাই শেষ কথ! নহে এবং উহার উপরেও শেঠ কিছু আছে কিন! তাহা জ|নিবার জগ্ত 
আকাজ্ছ। গ্রকাশ করিলেন। রায় রামানন্দ বিস্ময় প্রক1শ করিয়। বলিলেন ষে ইগা হইতে 
শ্রেষ্ঠ কি তাহ। জানিতে চাহে এমন লোক তাহার জান। ছিল না) উপযুক্ত শ্রে।তা পাইয়া 
রায় রামানন্দ বলিলেন যে কাগ্তা প্রেম সর্বনাধ্যসার হইলেও রাধিকার গ্রেম “ল্য 
শিরোমণি” । গৌড়ীয়-বৈষণব আচাধ্যগণের মতে রাধিকার গ্রেম সাধ্য শিরোমণি । শাধ্য 
কি আমর! তাহ! জানিতে পারিলাম। এইবার রসতত্ব প্রেমতদ, গোপীতত্ব ও রাধিকা তত্ব 
সংক্ষেপে আলে'চন। করিয়! আবার “সাধন? সম্বন্ধে 'অ।লোচন! করিব । 

/রসতত্ব_রল? বলিতে জামরা সাধারণত আনন্দ মলে করি। ত্রন্ধ আনন স্বরপ। 
ত্রদ্ধের আনন্দ চেতন-স্বরূপ, সেইজন্ত তিনি আনন্দের বৈচিত্র্য আহাদ করিতে পারেন। 
উপধনিদে ব্রদ্ধকে রস-ন্বরূপ বলা হইয়ছে-_রসো বৈসঃ(তৈত্তিঃ উঠ ২৭)1 রস কথার 
দুইটি অর্থ হইতে পারে; প্রথম অর্থ রম্ততে (আস্বাগ্ততে) ইতি রপঃ এবং রদয়তি 
( আন্বাদয়তি )ইতি রসঃ। থাহ! আস্বাগ্ধ তাহাও রস এবং এ আন্বাদন করে তাহ।ও রদ। 
রদ শান্তর অনুলারে যাহার চমৎকাঁরত্ব আছে তাহাই রমের প্রাণ; কিন্তু শুধু চমৎকারিত্ব 
থাঁকিলেও চলিবে না দেই চমৎকারিত্ব আবার অপূর্ব হওয়া! দরকার । যে বস্তর আস্বাদনে 
গ্রতিক্ষণে চমৎক।গিত্ব আছে, যাহ! আস্ব।দ করিলে কখনও বিভৃষ্ণ ন! জম্সিয়া আস্বাদন 
করিবার আকাজ্জ। বেশী হয় তাহাকেই আস্াগ্ত রস বলে। আবার উক্ত প্রকার রস আস্বাদন 
করিয়। ধিনি গ্রতি মুহূর্তে নূতন মাধুর্য অনুভব করেন এবং আব্ব(দনের স্দৃহা কেবল বন্ধিত 
হইয়। থাকে তাহাকে আস্বদক রস বা রলিক বলা হম। 

কাব্য বা! অপর গ্রান্কত বস্ত হইতে যে রম পাঁওয়া। যায় তাছ। অশিত্য, সেইজন্ধ তাহাতে 
নিয়ত চমৎকারিত্ব ও নিয়ত মাধুর্য্যের আস্থাদ থাকিতে পারে না। একমার ব্রন্মেই এই রসের 
পর্ণন্ধ এবং পূর্ণ বিকাশ। ব্রচ্ছের স্বাভাবিক দ্বরূপ শক্তি একরপে এই আনন্দকে আন্ম।গ 
বরে এবং অন্তরপে এই আনন্াকে আস্বাদক করে; এবং উদ্তয়রপেই এই আননের এবং 
নিঙ্গেরও বৈচিত্রী সম্পাদন করে। অনাদিকাল হইতে শক্তিসহ বআননাস্বরপ অঙ্গ দলদপে 
বিরাঙ্গিত। ব্রন্ম ওরস অভিয়। 


চতুর্থ অধ্যায় ৪৯ 


অলঙ্কার শাস্ত্রে আদি, বীর, করুণ, অভ্ভুত, হান্ত ভয়ানক) বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই 
নয় গ্রকার রসের উল্লেখ আছে। গোৌড়ীর বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে এই নয় প্রকার রস গৌণ 
এবং দান্ত, সথা, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি রস গ্রধান। এখানে ৪7 অর্থে আস্মা্চ 
বুঝায় কিন্তু এই আস্বাদন গ্রাকৃত বস্তর নহে, কারণ একমাত্র আস্থাগ স্য়ং প্ীক্চ। এই 
সকল রসের মধ্যে আবার পৃর্ার বা! মধুর বা উজ্জল রস প্রধান_- 
নরমেব হাম রূপং 
পুরী ম!ধুপুরী বর! 
বয়; কৈশোরকং ধ্যেয়ং 
অহ্যে। এব পরে রসঃ | 
২* ্প্রমতন্ব-গোড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ প্রেমকে প্রারীত সনের একটি বৃত্তি বলিয়! মনে 
করেন না। (ভগবানের কৃপালাভ করিয়া ভক্তের মনে মোক প্রভৃতি বাসন! লেপ পাইলে 
তখনই তাহার চিন্তে শুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাই ভক্তি বা /গ্রমরূপে পরিণত হইতে 
পারে। এই প্রেমের সহিত নিজের ইন্দ্রিয় সম্তোগের কোন সম্পর্ক নাই) শ্রীৰীষ্জের গ্রীতি 
ইচ্ছাই প্রেম । কবিরাজ গোস্বামী প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন_- 
আত্মেক্িয়-গ্রীতি ইচ্ছ।-তারে বাল কাম) 
ভিজা, ইচ্ছা"-ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাতপর্যয--নিগ সম্ভোগ কেবল। 
কষ্তভুখ তাৎপর্যা--হয় প্রেম প্রবল ॥ ( চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পঃ) 
এই প্রেমের উদয় হইলে শ্রীরুঞ্ককে আর উশ্বর বলিয়। মনে হয় না, পরম আ.স্মীয় বলিয়াই 
মনে হয়। গ্রেম যতই গাঢ় হয় ভ্ীকৃষে। মমতাবুদ্ধি ততই বেশী হইয়! থাকে । প্রেমের 
পরিণতি সম্বন্ধে অলঙ্করের অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 
২৬ গোপলীভন্ব--গুপ.খাতু হইতে গোপী শব উৎপন্ন হইয়ছে। গুপ-ধাতুর অর্থ রঙ্গ! 
কর।; যে সমস্ত রমনীগণ মহীভাব রক্ষা করেন তাহারাই গোপী। (৩) বছ কান্তা ব্যতীত 
কান্ত। রদ-বৈচিত্রীর আস্বাদ হয় না, মেঞ্জগ্ত অসংখ্য গোগীর গ্রয়োজন। গোপীগণ 
শ্রীরাধার কাম়ধুহরূপা, যথ। 
আকার স্বরূপ ভেঙে ব্রজরেবীগণ । 
কায়বাহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ 
] বু কাস্তা বিন। নহে রসের উল্লান। 
লীগার মহায় লাগি বহুত গরকাশ ॥ ( চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ) 
্রীরাধ। প্রেম-কল্পপতা-সদৃশ আর ব্রজদেবীগণ তাহার শাখাপত্র তু) 
রাধার স্থবরূপ-কৃষ্ণ গ্রেমলতা । 
সখিগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প পাতা ॥ ( চৈ, চ. মধ্য, ৮ম পঃ) 
গোপীগণ রাধিকার সখী এবং এই সবীদ্ধারাই রাধা-কৃষ্ণের লীলা! পুষ্ঠিলাভ করিয়া থাকে । 


রাধিকার কাছে তাহাদের গোপন কয়িবার কিছুই নাই এবং রাধিকাও তাহাদের কাঁছে কিছু 
খ 


৫৬ বৈষবস।হিত্য-গ্রবেশিকা 


গোপন করেন না। কারণ তাঁহারা রাধিকার প্রা? অপেক্ষাও প্রিয় লখী। শ্রীরঞ্চের সহিত 
সঙ্গম করিবার বাসন! তাহাদের নাই। রাধা ও বর্ষের যে কেলি তাহাতেই তাহাদের অধিক 
আনন্দ-- 

সথী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 

মখীলীল! বিস্তারিয়া সখী আবন্বাদয়॥ 


মখীর স্বভাব এক এবথ্য কথন। 

কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাই সখীর মন॥ 

কৃষ্ণ মহ রাধিকার যে লীল! করা য়। 

মিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সখ পায়। ( চৈ, ৮, মধ্য ৮ম পঃ) 
গোপীদের একমাত্র কাম্য শ্রীকুষ্ণের স্থখের সাধন) তাহাদের বেশ ভূ গর ঃতিও শীষের 
তৃপ্তির জন্যঃ নিজেদের জগ্ত নছে। 


বৃষ সেঝ। ুখপুর সঙ্গম হইতে সুমধুর ( চৈ, চ, আস্থা, ২০ম পঃ ) 
গেগীতত্ব সপ্বন্ধে অলঙ্কারের অধ্যায়ে সাধাণী সমঞ্ন। ও সমর্থ (রতি দ্রষ্টব্য । 


রাধাতভ্ব--অচিত্ত্য ভেদাভেদ তত আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যগণ অহয়তত্বের সহিত তাহার শত্তির ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার 
করেন। পরম অন্য তত্বের শত্তি তন গ্রকার £ অন্তরঙ্গ, ত)স্থ। ও বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গ 
শক্তির আর একটি নাম শ্বকপ শক্তি, এই শক্তির খারা ভগবান সঃ ূর্ণন্বরূপে এবং 
বৈকুঠাদিস্বরূপ বৈভবরূপে অবস্থান, করেন, তটস্থ। শক্তিরূপে শুদ্ধজী ধরূপে অবস্থান করেন 
এবং বহিরঙ্গ অর্থাৎ মায়া শক্তির দ্বার। জড়াত্মক গ্রধানাদিতে বাস করেন। অন্তরঙ্জা বা 
স্বরূপ শক্তি আবার তিন প্রকার ভাবে বিভত্ত। ভগবান থে শক্তির খারা সত্তাকে থারণ 
করেন ও অপর নকল বস্তুকেও ধারপ করাম সেই শক্তির পাম সন্ধনী। সেইরূপ ভগবান 
স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির বারা স্বয়ং জ্ঞানের আশ্রয় হাস এবং জীবসমৃহকেও 
জ্ঞানের আশ্রম করিয়া থাকেন সেই শক্তি নাম মন্বিং। ভগবান স্বয়ং আনন্দ শ্বরূপ 
হইয়।ও যে শক্তির ছার স্ববূপভূত আনন্দের স্বয়ং অনুভব করেন ও অপর মকলকে অনুভব 
করান, সেই শক্তির নাম হলাদিনী শক্তি। ইলাদিনী শক্তির সার প্রেম এবং পপ্রমের পরম 
মার মাদন নামক মহানভাব। রাঁধা এই মাদন নামক মহাভাব স্ববূপিনী £-- 


কৃষ্ণের অনস্ত শক্তি) তাতে তিন গ্রাধান। 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি,*সজীবশক্তি নাম ॥ 
অন্তরঙ্গ বহি! তটস্থা কহি যারে। 
অন্তরা স্বরূপ শক্তি--সভার উপরে ॥ 
মচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ের স্বরনীপ। 

অতএব স্ববপশক্তি হয় তিনরূপ। 


চতুর্থ অধ্যায় ৫১ 


আনন্দাংশে জন।দিনী, সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সন্বিং যারে জ্ঞান কবি মানি ॥ 

কেষ্তকে আ।হলাদে--তাতে নাম হলাদিনী। 

সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ 

স্থখবণ কুষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। 

ভক্তগণে সুখ দিতে হল|দিণী কারণ। 

ভল।দিনীর সার অংশ--তার প্রেমনাম। 

আনন্দ চিন্ময় রস--প্রেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমেব পরম সাব--মহাভাব জ।মি। 

সেই মহাভাবৰপ রাধা ঠাকুবাণী॥ (চৈ, চঃ মধ্য, ৮ম পঃ) 


আগে? বপে শ্ীকৃঞ্চ ও রাধ। একই স্বদপ); অনাদি কাল হইতে কেবলমাত্র লীলারস 
আস্বদনের জনাই ভিন্ন স্বদূপে অধি্টঠন কবিতেছেশ__ 

রধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ঝ পুর্ণ শক্তিমান । 

দুই বন্ত ভেদ নাহি শান্স-পরমাণ ॥ 

মগমদ, তার গন্ধ--যৈছে অবি চ্ছদ। 

মগ্সি জালাতে যৈছে নাহি কু ছেদ ॥ 

রাধা কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । 

নীলারস আব্ব(দিতে ধরে দুই রূপ ॥ (চৈ, ৮, আদি, ৪র্থ পঃ) 
রাধিক1 মূল কান্ত। শক্তি। তিনি শ্রীকুষ্জেব অত্যন্ত বল্টাভা । বাধিকা কুষ্ণগত প্রাণ 
কৃষ্ণ ছাঙা তিনি আর কিছুই জানেন না। তিনি সদা সর্দদ1 নয়নে কৃষ্ণচকপ দেখেন 
তাহ।র মুখে সর্বাদা কৃষ্ণ কথা, তিনি সর্ব! কৃষ্ণ-গাত্র-গন্ধ অনুভব করেন এবং তাহার 
শ্রবণে সর্বদা কষ্চের মুরলীর ধ্বনি প্রবেশ করে। তিনিই কৃষ্ণকে শ্ামমধুরন পান 
করান এবং প্রীরুষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের আকর-- 


কষ্তকে করায় শ্ত।ম মধুরস পান। 

নিরন্তর পুণ করে কৃষ্েের সর্বা কাম ॥ 

রুষের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 

অন্বপ্ম গুণগণ পুর্ণ কলেবর ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম গঃ ) 
রাধিক। কৃষ্ণমমী-_কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে (চৈ, ৯, মধ্য ৮ম পঃ) শ্রীকৃষ্ণ জগতকে 
মোহিত করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকার দ্বারা মোহিত হন এবং তিনি সমস্তের 
পরাঠাকুরাণী__ 

জগত মোহন কৃষ্ণ--াহার মোহিশী 

অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী ॥ (চৈ, চ, আদি ৪র্থ পঃ) 
প্িকুষ্। লমন্ত শক্তির, সমস্ত ্রশ্বর্যের ও সমস্ত মাধুর্যের আধার এবং তিনি পূর্ণতত্ব 


৫২ বৈষ্বস।হিত্য-প্রবেশিক। 


কিন্ত তাহ। সহ্বেও শবয়ং শ্রীকঞ্জ রাধিকার €প্রমে উন্মন্ত এবং ব্রঙ্গদেবীর লাহচর্ষেয তাহার 
মাধুর্ষ্যের বৃদ্ধি হয় _ 


পূর্ণানন্নময় আমি, চিন্ময় পৃণ তত্ব। 

রাধিকার প্রেমে আমীয় করায় উন্মত্ত ॥ 

না জানি রাঁধার প্রেমে আছে কত বল। 

যে বলে আমারে করে সর্ব বিহ্বল ॥ 

রাধিকার প্রেম--গুক, আমি-শিষ্যনট | 

সদা আম নানা নৃতো নাচায় উততট ॥ (চৈ, চ, আদি ধর্থ পঃ) 


রাধ! কৃষ্ণের প্রেম বিলাল সন্ধে রায় রামানন্দ াহার রচিত নিয়লিখিত গীত মহা- 
গ্রভূকে শুন।ইয়াছিলেন-_ 


পছিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি ন| গেল।॥ 

না সে রমণ না হাম রমণী। ছু মন মনোগ্তব পেষল জানি। 

এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী। কান্তঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ 

না খোজলু দূতী ন। খোঁজলু আন | দুছ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচধাণ ॥ 
অব সেই বিরাগ তুভ' ভেল দূতী। সু পুরুখ প্রেম এঁছন বীতি ॥ 


(ছই জনের দেহ ও মনের বখন অভিন্নত। বোধ জ্ম্মে তখনই প্রকৃত গ্রেম দগ্মে 
এবং মহাভাব না হইলে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে না। /্রীরাধ। স্বয়ং মহা!ভাব স্বরূপ! 
লেই জন্য তাহার ও শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস তাহাতেই গুকষ বা রমণী এই প্রকার 
ভেদ-বোধ থাকে না, উভয়ে একাত্ম হইয়। যান। 


গোপীগণের তথা রাধিকার যে গ্রেম সেই প্রেমের প্রতিদান স্বয়ং শ্রী দিতে 
পারেন না। তিনি সেজন্য তাহাদের কাছে খণী, 

এই গ্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে । 

অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ( চৈ, চ) মধ্য, ৮ম পঃ) 


ভাগধতে স্বয়ং শ্রীকষ্ বলিতেছেন-- 


ন পারয়েহহং নিরবদ্ধ সংযুক্গাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধা ঘুষাপি বঃ। 
ষ। মা ভজন্‌ ছুর্জরগেহ শৃঙ্খলা; সংবাঁচ্য তদ্বঃ গ্রুতিষাতি সাঁধুনা ॥ ভাঃ ১৩২২২ 


(অর্থাৎ দুশ্েপ্ত গৃহশৃঙ্খল সকল নিংশেষে ছিন্ন করিয়। তোমরা আমার ভজন! 
করিয়াছ। আমার সহিত তোমাদের যে মিলন তাহা অনিন্য। দেব পরিমিত আমু, 
পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের গ্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। অতএব 
তোমাদের সাধুকৃতাই তোমাদের সাধুকত্যের প্রতুপকার হউক )। 


রাধার প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃঞ্চের মাধুর্ধ্ের বিকাশ হয়, রাধিক। যখন কৃষ্ণের 
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পাঁশে থাকেন তখন প্রীরুষ্ণের যে মাধুর্য হয় তাহাতে দয়ং মদলও মোহিত হন, 
অন্তথায় তিনি মানেয় ছ্বার। মোহিত হন, 
রাধ! নঙ্গে যদ ভাঁতি তর্দ! মদন মোছন। 
অন্ঠথ। বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদন-মোহিত | 
( গোবিন্দ লীল।মৃত ৮৩২) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আঁচা্ধ্দের সিন্ধান্ত অন্থুনারে রাঁধাপ্রেযই সর্বনাধ্য শিবোমণি। 
সাধাতথ জানিতে পারিয়। এইবার আমর! “সাধন কি তাহা আলোচন। করিব। এই ষে 
সাধাবস্ত তাহ। সাধন ব্যতীত লাভ করা যায় না। জীবের পক্ষে সাধ্য শিরোমণি ল।ভ করা 
অসম্ভব । রাধার প্রেম সাধা শিরোমণি, কিন্তু তাহ] সাধনের ফন মহে_মনাদিকাঁল হইতেই 
তাহা বর্তমান রহিয়।ছে। তবে জীবের পঞ্গে রাঁধ।প্রেমের আন্ুগতাময় গ্রোমলাভ কর! 
সম্ভবপর । এবং তাহাই 'সাধন' করিয়া লাভ করিতে হইবে। লীল। প্রন রাধা প্রেমের 
বিকাশ হয় এবং রাধাপ্রেমের আনুগত্যময় গেমের অবকাশও কেবলমাত্র লীলাতে। কি্ক 
*খীগণ বাতীত অগ্ঠ কাহারও লীলায় অধিকার নাই। সম্পূর্ণরূপে সক্ষেঠ ত্যাগ করিয়া 
রাধার সবীস্থানীয়! গোপীগণের স্ায় সহক্স সরল ভাবে তম, ঘন, গ্রাণ ঢালিযা দিয়। শ্রীকৃষ্ণের 
(সেবা করাই সখীন্ভাব। এই লখীভাবে সাধন করিলে সাধা শিরোৌমণি রাধাঠেমের অগ্রগত 
পেমলাভ করা যায়। এইরূপ 'সাপশাকে রাগানুগ ভজন। বলে। কেবল শ্রীরুষ্টের সেবধ 
লৌভেই এপ সাধন আরস্ত হয এবং যতক্ষণ পর্ধান্ত প্রীরুষ্চের শরধ্য ও মহিমা সঙ্গে 
পচেতন থাকা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ সাধন হয় ন।) গ্রীরুধঃকে অত্যন্ত আপনার মনে 
করিবার পর এইরূপ ভজন ব। সাধন আরম্ত হয় এবং দাশ, সখা ও বাৎসলা ভাবের 
আনুগত্াময়ী সেবার অন্ুকুশ 'ঙ্নও আনে করিয়া থাকেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহার 
চৈতন্ঘচরিতামূত গ্র্থর মধালীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এই সাধন ভক্কির লক্ষণ সম্বন্ধে 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন । লীচৈতন্দের প্রীনমাহন গোস্বামীকে এই সাধন ভক্তি 
সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং ইহ! সনাতন শিক্ষা নামে গ্রপিদ্ধ। উক্ত পিক্ষা প্রদান 
কালে মহা প্র শ্রীসনাতন গোস্বামীকে চৌষটী অগগ সাধন ভক্ষির উপদেশ দিয়ছেন। ইহার 
মধো গুরুপদা শ্রয়। দীক্ষা গ্রত্ৃতি গ্রণম দশটি গ্রহ্ণীয় এবং ইহার পরে (সবানামাপরাধ, 
অবৈষ্ণবসঙ্গ প্রভৃতি দশটি বর্জনীয়; এবং ইহার পরের শ্রবণ, কীর্ঘন, গ্রভৃতি চুগন্লিশটি অঙ্গ 
ভক্কির উম্মেষ-লাধক। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ, পৃজন, বন্দন। পরিচর্ধ), 
দাস্ত, সখা ও আব্মনিষেদন গ্রভূতি নটি উক্ত চুগার্লিশ অঙ্গের মধ্যে শ্রে্ঠ। উক্ত চৌধট্ি 
অঙ্গের মধ্যে আবার সাধুস্, নামবীর্তন। ভাগবত শবণ, মথুর।বাস ওশ্রীমৃর্ঠি সেব! এই পঞ্চ 
অঙ্গকেই মহাপ্রভু সাধনশ্রেষ্ট বলিয়াছেন । হাদের মধ্যে আবার নামকীর্ঘণ পরম উপায় 
বলিয়। মহা গ্রভু'বলিয়াছেম-_- 

নায়ামকারি বণুধ। নিগলর্শক্িস্ততরাপিত। নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদুশী তব কৃপ। ভগবন্মঘ।পি দুদ বমীদু শমিহাঙ্গনি নানুবাগঃ॥ 
[হে ভগবান, তুণি নামের মধ্যে তোমার সকল প্রকার শক্তি অর্পপ করিয়!ছ এবং 


৫৪ ?ব্বসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


“নাম গ্রহণের ও কোন কাল নির্দেশ কর নাই; তোমা এইক্প করুণ! সত্বেও আমি এমনই 
দৈব ছুর্ষিপাকগ্রস্ত যে, তোমার নাম গ্রহণে অনুরাগ জন্মিল না।] কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়।ছেন-_- 

হর্ষে গ্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। 

ন(মসংকীর্ভন কলৌ পরম উপায়॥ 

ন।মসন্থীর্ভন হৈতে সর্বানর্থনাঁশ । 

সর্ধশভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥ 

খাইতে-শুইতে যথ।তথ। নাম লয়। 

কাঁল দেশ.নিয়ম নাহি, সর্বলিদ্ধি হয়॥ (চৈ, চ, অন্ত, ২,শ পৃঃ) 

*বধী ভক্তিতে প্রীরুষ্ণের উব্ধা ও মহিমার জ্ঞানই প্রধান হয়, কিত্ব এইরূপ ভক্তির 

অনুষ্ঠান করিতে করিতে যিনি ভাগাবান তাহার শুদ্ধা ভক্তির নিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্ত 
লোভ জন্মিবে এবং খর্বর্যজ্ঞানও লুপ্ু হইয়া যাইবে এবং সেইরূণ অবস্থায় যখন সাধক 
উপস্থিত হইবেন তখন তাহার গুক্তি রাগান্ুগায় পরিবন্তিত হইবে। সনাতন শিক্ষায় 
রাগানুগভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্তদেব বলিয়াছেন, ইষ্ট বস্তু সম্বন্ধে গরগাঢ তৃষ্ণা ও অনুরাগ 
এবং ইষ্টবস্তর গ্রতি আবিষ্টত। লইয়। যে ভক্ত তাহীকেই রাগানুগ। ভক্তি বলে) রাগানুগ 
ভক্তির অন্ত লক্ষণ এই যে তাহ! শাস্ত্রের যুক্তি মানে ন! এবং ইহার সাধন দুই রকম “বাহ? 
ও "অন্তর । নিজেকে সিদ্ধদেহ ভাবিয়। রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই ইহার লক্ষণ । 

ইষ্টে গঢ় তৃষ্জ।-রাগ--স্বরূপ লক্ষণ । 

ইষ্টে আবিষ্টত1--এই তটস্থ লক্ষণ ॥ 

রাঁগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিক। নাম। 

তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 

লৌভে ব্রজবাসি ভাবে করে অন্ুগত্তি ৷ 

শান্তরযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার গ্রকৃতি ॥ 

বাহা অন্তর ইহার ছুইত সাঁধন। 

বাহে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ন ॥ 

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়! ভাবন। 

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 

নিজাভি্-কুষণ-শ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া 

নিরস্তুর করে সেবা অন্তর্ননা হঞা ॥ ( চৈ, চং মধ্য ২২ পঃ) 

রাগান্ুগার সাধন ছুই প্রকার,--বাহ্‌ সাধন বা দেহের সাধন এবং অন্তর বা মানসিক 

সাধন ।. বাহ্‌ সাধন বলিতে শ্রবপ, কীর্তন, স্মরণ, পুজন। বন্দন।, পরিচর্যা) দন্ত, সখা, বাৎসল্য 
ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান বুঝায় । মানলিক লাখন বলিতে মিজেকে 


চতুর্থ অধ্যা ৫৫ 


লিদ্ধ দেহ মনে করিয়া অনুক্ষণ অখিল রসামৃত শ্রীকষ্ণের সেবা ও চিন্তা বুঝায়। মন্য্যদেহ জড 
এবং প্রাৃত কিন্তু ভগবান চিন্ময় এবং অপ্রারৃত, সৃতরা' এই জড় দেহ লইয়া ভগবানের 
প্রকৃত সেবা করা চলে না। কিন্তু সাক্ষ।ংভাবে ভগবাশকে সেবা করাই একমাত্র 
কাম; সেইজন্ত সাধনার দ্বারা ভক্ত এমন একটি অগ্রাকৃত দেহ লাভের ইচ্ছা করেন যাহার 
বারা তিনি সাক্ষাতভ।বে ভগবামের দেবা করিতে পারেন। এইকপ দেহকেই সিদ্ধ 
দেহ বলে। 


মহাগ্রভূ-গ্রবন্তিত প্রেম ধর্মমতে যে রসসম্পাত দেখিতে পাই তাহা! অভিনব। 
শাণ্ডিল্য সুত্র ও নারদ পাঞ্চরাত্র হইতে আমর! নিশ্চয় ভবে জানিতে পারি যে ভক্কিধর্ 
ভারতে অনেক পুর্ব হইতেই গ্রচলিত ছিল। গীতা হইা 59 আমব। ভক্তিধণ্মের কথ 
জানিতে পারি। কিন্তু উহা জানমিশ্রা ভক্তি-- 


তেখাং মতত ধৃত্তান।ং ৬জতাং পাতি পৃর্বব মূ। 
দামি খুদ্ধিযোগ* তং যেন মামুপধাস্তি তে ॥ ( নীতা, ১*) ১০) 


[যে সকল ব্যক্তি আমাকে প্রাণ, ৭শ সমর্পন করেন, আমি তাহাদিগকে 
বুদ্ধি গ্রাদান করিয়া! থাকি, যাহার থাগা এগার আমাকে লা করেন] কিন্তু মহ। প্র 
যে প্রেমধন্ম প্রচার করিলেন তাহ! অহৈতুকী ভ্চির উপর প্রতিঠিত , শ্লীচৈতন্ত নুতন 
গ্রণালীতে সাধা নির্ণপ্ন কবিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া! থে অপূর্ব প্রেম ধর্ম গ্রচার 
করিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভাবে তাহার শিজস্ব, ষদিও দাক্ষিণত্যের কণামৃত ও আবার প্রভাব 
অস্বীকার কর! যায় না। 


মাধ্বাচার্-প্রবঞ্তিত মতবাদের সহিত মহ।প্রভূ-প্রথার্তত মতবাদের সামঞ্সস্ত থাকায় 
উভয় মতবাদ অভিন্ন বগিয়। কেহ কেহ মনে করেস। কিন্তু মাঁধবাচার্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
নিজনুখানুভূতি কপ মুক্তিই পরমপুকধার্থ। কিন্থু আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে মহা গ্রভু যে 
মতবাদ গ্রচার করেন তাহাতে গ্রেমই হইতে ছ পরম পুরুযাথ। মাধ্বমতে বিশুদ্ধ ভর্তিই 
মাধন কিন্তু মহাপ্রভুর গ্রবপ্তিত মতবাদে গোপীভাবে বিশেষ করিয়া রাধা ভাবের ভনই 
প্রকৃত সাধন। মাধ্বচাধ্য বেদকে শ্রেঠ প্রমান মনে কবেন মহাপ্রভ থে মতবা। প্রচার 
করেন তাহ! ভাগবত পুরাণের প্রত অধিক শ্রন্ধাশালী। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব (ক তাহ! বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছি। গৌডীয় বৈষ্ণব 
ধরনের বিশেষত্ব সম্পর্কে সামান্ত আলোচনা করিব। গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মে যে ভগবন্তার 
কল্পন। করা হইয়াছে তিনি প্রেমের হাকুর, প্রেমের মুল্যে তাহাকে পাওয়া বা়। তিনি 
ভয়াল মন ব পাপীর শাস্তিদাত। নন। তাহার মাধুর্ধয অসীম ও বর্ণনার অতীত হইলেও 
ইহাই জীবকে ত্ীহার গ্রতি আকৃষ্ট করে। এই ধর্মমতে যে ভগবত্তার কল্পনা কর! হইয়াছে 
তিনি আামাদের অত্যন্ত আপনার এবং সর্বাপেক্ষা প্রি়। আমাদের উদ্ধার করাই" তাহার 
শ্বভাব ধর্দ এবং স্ীহাকে ঘাহাতে আমদা লাঁভ করিতে পারি সেই জগ্চ তাহার উত্কঠার 


৫৬ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


সীম! নাই । জাতি কুল নির্বিশেষে মকলেই এই ধর্শের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং ভঙ্গন 


কর।ইব1র৭ অধিক।র আছে-- 
যেই ভঙ্জে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়। 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুল।দি বিচার। ( চৈ, চ, অন্ত, ৪র্ঘ পঃ) 
(কঝ। বিগ্র কিবা শদ্র স্টাী কেনে নয়। 


যেই কৃষ্ণতত্বেত! সেই গুরু হয়। ( চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ) 


ভতর্থ অশ্যান্ছেল প্রমাণ পিওভী 


(১) শ্লী্ীচত্তচরিতা তে ভমি+$1-- শরাধাগ্রোবিঙ্গ নাথ পৃঃ ৩১৯ 
(২) ?ী এ এ 
(৬) বৈষব বম সাঠিত) _ ইবগেন্খনাধ মিএ পৃঃ ১৩৭২ 


(৬০৯০ 


পঞ্কম অধ্যায় 


রসতত্ব আলে।চন। প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে গৌভীয বৈষ্ণব ধর্মের সিদান্ত 
অনুনরে অখিলরসামু ত শ্রীক্রষ্ষকে আস্বাদন করাই এবমাত্র রস এবং তাহা অগ্রাকৃত 
এবং ইহাও বলিয়াছি যে মধুব বা উজ্জঞণ বাঁ শঙ্গার সই সর্বপ্রধান। এই যে মধুর 
রতি তাহা আস্বাদন করিবার জগ সহবাগী ভাবের ও য়জন। (ভাব, অনুভাব, সাত্বিক, 
ও সঞ্চার প্রভৃতি সহকারি ভাব দ্বারা মধুর রতি যাঁদ আস্বাদন করা যায তবে 
ত।হাই গ্রকৃত মধুর রতি বলিয়া ধরা হয়। 
৬ বিভাবরতি-বিষয়ক আস্বাদনের হেঠকে বিদাব বলে। বিতাব দই গ্রাকার 
(১) আপন্বণ বা আবলম্বন (২) উপ্ধীপণ। 
বৈষ্ণব রগশাদে আলমন স্বয়ং শ্রীবষ্ত এব ভ্ীরষ্ণ গ্রিযগণ) কেহ কেহ শ্রী 
ভক্তগণকেও আছম্বন বিবেচনা করেন। আগদ্নবপ প্রীকৃফেখ বহুগুণরাশির মধ্ো 
কয়েকটির নাম হইশ,+ম্ধী, সগ্রতিন, ধার, বিদগ্চ। চতুর, সুখব।ন, কৃত, দক্ষিণ, 
প্রেম-গ্রচুর, গান্তীধ্য-সম্র, বীঁরিম।ন, নারীর মোহন? অগা, বণাধর । শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ 
গুাণর মধ্যে মত কয়েকটি বলিয়াছি। এখন আমরা নাক, সফিক, যুথেশবরী, দূতী 
সখী, হরিবল্পভ! সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিব” হহাবা দক কেই আজম্ধনেব পর্যায়ে পডেন।) 
উদ্দীপন সম্বন্ধে পরে আলোচনা কিব। & 
নায়ক চারি গ্রকার (১) ধীরণলিত- বিদগ্ধ পব্যুবা। পরিহ1স-বিশারদ ও 
নিশ্চিন্ত নায়ককে ধাঁরললিত বলা হ*য়। ইনি প্রায়ই গ্রেয়লীর প্রেমানুসারে বশবস্তী 
হন, যথা কন্দপ। খাঁ ধীরশান্ত-শান্ত ভব, (্ল“সহিধুত। বিবেচক এবং বিনয় 
নায়ককে ধীবশান্ত নায়ক বলা হয় ষখ। যধিঠির । (2) ধীরোদ্ধত--আগ্ত শু এদ্বেষী, 
অহস্কররী, মায়াবা, কোপনন্থভীব, চঞ্চল এবং গাজুপরঘ1কারী পায়ককে ধীবৌদ্ধত 
“য়ক বলা হয়, যথা মধ্যমপ।ওব ভীমসেন। 0৪) ধীবোদাত্ত-গশ্তাপ, বিনয়ী, ক্ষমাশীল 
দয়ালু, সুদূঢ়বত, শঘারাহত, গুচগর্ধ, এবং বন্বিশ্ষেসম্পন্নকে ধারোদান্ত নায়ক 
বলে, যথ। শ্রীকুষ্ণ। এই চারি প্রকার শায়? আবাণ (১) পতি ও (২) ৬পপতি ভাবে 
বিভক্ত হয়। শাস্রমতত বিবাহ হইলে তাহাকে পভ বলে। আর ইহলোক পর- 
লোক গণ্য ন। কবিয়া অনুরাগের বশবত। হইয়। যে পরত্ী বা অনা শীরীর সহিত 
বিহার করে তাহাকে উপপতি বলা হয়। মহামুনি ভরত উপপতির শুঙ্গারকে শ্রেষ্ঠ 
রম বলিয়। মনে করিয়াছেন। যদিও ভরত গ্রভৃতি আম্কারিকদেব মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ 
তথাপি সমাজ ও নীতির দ্রিক হইতে বিচার করিলে হার কোন মুল্য নাই এবং 
ইহ! নিন্দনীয় । কারণ ইহা পুকষ ও মারীর কামুক তা ছাড় আর কিছুই নহে সুতরাং 
এই উপপতি প্রাকৃত জনের পক্ষে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় । কিন্তু অখিল ব্সামৃত 


পরীর) এই মধুর রম আস্বাদনের জঙ্থই বৃন্দাবন মনুষ্যলীল! করিয়াছিলেন । কিন্তু রাধা- 
৮ 


&৮ বৈঞ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিক। 


রুষ্ণের বুন্দাবনলীলা। কামগন্ধশুন্ত তাই সেই নীয়কত্রেষ্ঠ। সর্ব সাীাঘতপঙ্গে পরবীয়! 
প্রেম নিন্দনীয় হইতে পারে না। 

পতি ও উপপতি আবার চারিগ্রাকার (১) অন্থবুপ (২) দাক্ষণ (৩) শঠ আর 
(9) ধৃষ্ট। নাট্যশান্্ে শঠ ও হট নায়কের উল্লথ আছে এবং প্রীকৃঞ্চের বিষিয়ে কোপ 
ভাবই অযুক্ত নহে, কারণ তাহাতে সমস্ত গ্রকার ভীবই সম্ভবপর । যেনায়ক কেবল 
মাত্র এক নারীতেই অনুরস্ত থাকে কিন্ত অনা কোনিও নারীর প্রতি আবরৃষ্ট হয় না 
তাহাকে অনুকৃণ নায়ক বলা হয়। যেমন সীতার গ্রাত রাম ও আরাধিকার তি 
ীরুষ্ণ। উদাহরণ স্বরূপ নিয় পদাংশটি দেওয়। গেল ।- 


রাই তুছ সে জানসি রস। 


মকলের কাছে যেমন তেমন হরি সে তোমারি বশ ॥ 

যখন তোমারে ন। দেখে নাগর কাতর হইয়া রহে। 

কত না যুবতা লাপস৷ করয়ে ফিরিয়া নাহিক চাহে ॥ 

যত গুণবতী আছয়ে যুবতী তুহ্থ তার শিরোমণি। 

তোমারে ছাড়িতে ন। পারে যেমন ফণি না ছাঁড়য়ে মণি ॥ (উ, ৪) 


অনুকূল নায়ক আবার চারি ভাগে বিভপ্ত কর হইয়।ছে-- 
(১) ধীরোদাসানুকুল (২) ধীরললিতানুকুল (৩) ধীএশান্তানুকুল ও (৪) ধারোধিতামবুণ। 
যে নীয়ক অগ্রে এক নাগীতে আসঞ্জ হইয়া কদাচিৎ যদি আহ) নারার প্রি 
অনুরানী হয় কিন্তু পূর্ব-গ্রণযিণীর গৌরব, ভয় ও দক্ষণযাদি পরিত্যাগ কগে না তাহাকে 
দক্ষিণ বল। হয়। অনেক নারীতে, যে শাকের সমভাব মেইরূপ মাম়ককেও অনেকে 
দক্ষিণ বলিয়৷ থাকেন। 


যে নায়ক প্রিক্সার সম্মুখে তাহার গ্রতি প্রিয়ভাষা হইয়া পরোঞ্ছে শিল্পা করে 
এবং প্রিয়তমার গ্রতি বহু অপরাধ করে তাহাকে শঠ বলা হয়। 

অন্ত যুবতীর ভোগ চিহুসকল প্রকাশ পাইপেও যে নায়ক প্রিয়ার সম্মুখে 
নির্ভয় হইয়। থাকে এবং প্রিয়ার সম্মুখে মিথা। বলায় অত তাহাকে বৃষ্ট বল৷ হয়। 
যথা ( থপ্ডিতা শ্তামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ, 


কাহ। নথ-চিহ্ন চিহ্পি তুছ হুন্দরী এ নব কুন্ুম দেহ। 

কাজর ভরমে মূরমে কাছে গঞ্জসি মুগম্দ পদ পুন এহ ॥ 

সুন্দরি, মঝু মনে লাগল ধন্দ। 

অপরূপ রোখ দোখ বিন্ু মানমি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ ॥ (উ, 6) 


সংক্ষেপে বলিতে গেলে নায়ক ৯৬ গ্রকার-খীরোদাত্ত+ধীরললিত+-ধীরশীন্ত+ 
ধীরো দ্ধত-৪ ) ৪১৩ (পুর্ণ + পূর্ণতর +পূর্ণতম )- ১২) ৯২১৫২ (পতি +উপপতি )-২৪; 
২৪১৯ (অনুকুল+দক্ষিণ1শঠধৃষ্ট )-৯৬। 

সখা--পরিহাস করিতে পটু, নায়কের গ্রতি সর্বদ! গাঢ় অনুজ, দেশ ও কালে 


পঞ্চম অধ্যায় ৯ 


অভিপ্ত এবং গে।পীগণেব কষ্ট হইলে তীহাদের প্রসন্ন করিবার জন্ত যাহার মন্তরণা দিতে 
পটু তাহ[রাই সখ! পদবাচ্য হ'ন। এইরূপ সথ। পঁচভ।গে বিভক্ত, যথা 

(৯) চেটক-.য সখা সন্ধান বিষয়ে চতুব, যে গুপ্তভাবে কর্ম করিতে পারে 
এবং তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাকে চেটক বস। হয়-গোকুপে তৃঙ্গার ও ভঙ্গুর গ্রতৃতি 
কয়েকজন শ্রীকৃষ্টেব চেটক সথ। ছিলেন । 

(২) বিউ_যে সখ। বেশ রচন। ৪ শুশীয। করিতে দক্ষ, যিশি ধূর্ত এবং যিনি 
দবী-বশীস্বণ চনে অভিজ্ঞ হন ভাহাকেই বিট বলা হয়। কড়াব, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি 
কয়েকজন গে প শ্রীরুষ্ণের বিট খা ছিলেন । 

(৩) বিদুষক--.য সখা ভোজনে অতিশয় লোলুপ, কলহ-প্রিয়। এবং বেশ, দেহ 
বিরত করিয়! হাস্ত রসের সৃষ্ট কবেন তাহাকে বিদূষক বলা হয়। “বিদগ্ধমাধব” 
নাটকে মবুমঙ্গণ এবং বসম্তাদি গোপশণও শ্রীকিষের বিদুষক সখা। 

(৪) পাঠমদ্দ_খিনি নায়ক তুল্য গুণবান হইয়া সেই পায়কেরই অনুবৃত্তকা দী 
হন উাহ।”ক গীঠমন্দ বণ হয়। শ্রীণাম একফের পীঠমর্দি সখ। 

(৫) প্রিধনন্ম সখ।-বিনি শায়কের সমন্ত বহম্য গাঁনেন এবং ধাহার ভিতর 
মখিভাব আছে এব* ধিনি নায়কের প্রণঘার্দের প্রিয় তাহাকে পিয়নম্ন সখ। বলা 
হর । ঘ্মন গোকুবে বল এবং ্বাবকাখ আঙ্িন , - 
সখি, স্থুম্ল বড় পুণ্যবান। 


কৃপণ মাঝে শ্জেবধ করতহি মনমিজ কেলি বিথান ॥ 

হরি যব রাই? হৃদয় পরি সত অলস বলিত সব অঙ্গ । 

রতি রণ ছোঁড়ি থির নহি পাত ঢরঢরঘরম তরঙ্গ | 

5খনে নাই ্নবূল নব পলবে বিজই নাগর বাজে । 

এছন বন নিত নিত করতহি বণ নিকুগ্ত মাঝে॥। (উ,চ৯) 


দুভী_দৃতী সাধাবণহ নায়ক সায়। কিন্তু বিশষ বিশেষ স্থলে নায়কের গুণ গ্রুকাশ 
করিয়া পরোক্ষে নাধকের9 নহঠায়ত। কবে, শলুষ্ণের কটাক্ষ ও বংশীধবনি স্বয়ং দৌত্য। 
বিশাখ। শ্ীঘতীকে শ্রীকষ্জের চউ।ক্ষের গ্রণ বর্ণন। করিয়। পরোক্ষ নীকৃষ্ণচের দৌত্য করিতেছে । 


যথা-- 
শুন সখি মাধব নয়ন তর আপহি করতহি দূতিক রঙ্গ | 


যাকর উপর আসি পন মিলে তবহি বজর পরে তাকর কুলে ॥ 
আন রহু দুব, তু ধীর বখণাপী চঞ্চল হোয়ল চরিত তোহারি ॥ (উ, চ) 
বার। ও বৃন্দ নাম! গ্রীমতার সশীকে কৃষ্ণের আপ্ত, অর্থাৎ, আপন দূতি বলা হয়। 
শ্রীরাধিকা মান করিলে বার। শ্রীবাধিকার প্রতি যাহা বলিলেন তাহ। শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল। 
বীরার উক্তি প্রগসন হাধুক্ত এবং তিনি পরোক্ষে শ্রীকষ্ণেরই দৌত্য করিলেন £- 
ন কুরু গরব সুন্দরী মু বচনে। হবি মণে কলহ করলি ধিক জীবনে ॥, 
গিরি ধরি বাখিশ এ ব্রপ্জ ভূবনে।  ত্রিতহি মিলহ তাকর চরপে॥ উ, চ) 


৬০ বৈষ্ণবনা হিত্য-প্রবেশিক। 


মানিনী শ্রীরাধিকাঁকে চ।টুবাকা ঘর শ্রীকষ্ণের প্রতি অনুকূল করিতে চেষ্টা 
করিয়া বুন্দ। পরোক্ষভ।বে শ্রীঃঞ্চের দৌত্য করিলেন। যথ1-- 


বুন্দা হাম নাম বিনয় করই কত পুন পুন প্রণমহি চরণে । 

এ মঝু বচনে বচন দেহ সুন্দরী ফিরি চহ খঞ্জন নয়নে ॥ 

রাই তুহ। ভু ভূজঙ্গিনী ভুমণে। 

অতিশয় মান বিষম বিষ দাহনে জারল কালীয় দমনে ॥ 

নাগর চিত ভীত অতি আকুল ত্র ছাড়ি ফিরই গহণে। 

ছোড়ই দোখ রোখ সব সর শীতল জল দেহ দহনে ॥ ( উ, চ) 


বার! ও বুন্দা কেবল মাত শ্রীন্কষ্ণের অন্কুলে দৌত্য করে । 
হরিবল্পাত।--যে সমস্ত নাগিক! হরির সমান গুণযুক্ত এবং যাহার প্রেম ও মাধুগ্য 
রসে পরিপূর্ণ তাহারা হরিগ্রিয়। বা হরিবল্ল*1! শামে প্রপিদ্ধ- 
হরেঃ সাধারণ গুণৈবপেতান্তস্ত ব্প ভাঃ । 
পৃথু গ্েয়া" সুমাধ্র্য সম্পদ গ্রিমাশ্রয়াঃ ॥১। উ, নী, ৩য় অধ্যায় 
তাহাদের আবার ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ((১) খ্বকীয়া ও (২) পরকীয়া। শান, 
মতে বিবাহ হইয়া যাহারা পতির আন্ছাকারিণী ও পতিতা ধর্থু অতান্ত নিঠ।র স'হঠত পালন 
করেন ঠীহারাই স্বকীয়।। দ্বারকায় শ্রীকঞ্চের যোগ হাজাগ একশত আট (১৬১৯৮) 
জন মহিষী ছিলেন) তাহাদের স্বকীয়। বলা হয়! এই মহিষীগণের মধ্যে (১) কুলিণী, 
(২ সত্যভ।ম। (৩) জান্ববতী (5) কালিন্দী (6) কৌণলা। (5) ভু! (৭) শৈবা! ও (৮) 
মাদ্রী এই আট জন প্রধান মহিবাঁ। ইহাদের মধ্যে আবার ককিনী ও সত্াভামা সব্ব 
গ্রধান। রুঝ্সিনী এ্বর্ধ্যে গ্রধান এবং সত্যাভ!ম। সৌভাগ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 


৬ পরকীয়া নকল নারী ইহলোক ও পরলোক সন্ধার ধ্দুব অপেগণ ন। করিয়। 
আসক্তি বশতঃ পরপুকষের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করেন এবং ঘাহাদিগকে বিবাহ বিধি 
অন্ুনারে স্বীকার করা হয় নাই তীহারাই পরকীয়া । পরক্কীয়াকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা যায় (১) কন্যকা ও পরোঢ।। গোপগণ কর্তৃক বিবাহিত হইযাও যে সমস্ত 
গোপবধু শ্রীকৃষ্ণের মহিত সম্তোগের জন্য অত্যন্ত লালনাযুও তাহারাই পরকীয়া নামে 
গ্রানিন্ধ। 

এরাগেশৈবার্পিতাজ্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণ! ৷ 
ধর্মেণা স্বীকৃত যান্ত পরকীয়। ভবন্তি তাঃ॥$। উ, নী, ওয় অধ্যায় 


এই সকল হরিপ্রিক্া্দের কোন নন্ত/শ জন্মগ্রগণ করে নাই। পরকীয়। আবার তিন 
ভাগে বিভক্ত (১) সাধনপর1--সাধনপব। আবার (%) যৌথিকী ও (খ) অযৌথিকী--ছুই 
ভাগে বিভক্ত কর! যায়.ক) বাঁহাবা মাঁপন আাপন গণ শহ রীকুষ্ণের সাঁধন| করেন 
তাহারা যৌথিকী-_ পূর্বে যে সমস্ত মুনি গেপাল উপ।সন। করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাদের 
অভীষ্ট পুরণ হয় নাই, তাহার। বৃন্দাবনে গোপ-বধুকপে জন্মগ্রহণ করিয়। শ্রীন্কষের 


পঞ্চম অধ্যায় ৬১ 


ভজন করিয়াছিলেন। আবার ব্রগগে।পীগণের পরম সৌভাগ্য দেখিয়া জ্ঞান-মাত্র সম্পন্ন 
উপনিষদ্সমূত কঠোর তপন্। করিয়। ব্রধামে গোপবধূকপে জন্মগহণ করিষ। শ্রীকৃষ্ণের সানিধ্য 
লাভ কবিয। ধনা হইলেন। (খ) গোপীভাবের প্রতি অন্গুবনত হইয়! যে সকল বক্তি 
সাধনে প্রবৃন্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক উৎকঠা হেতু এবং রাগান্ুগ! মার্গে 
ভজন করিয়। তীহাদের গোপীভাব সিদ্ধ হয় এবং তাহারা গোপবধুরূপে বুন্দাবনে 
জন্মগ্রহণ করেন। (২) দেবী-যখন শ্রীককষ্চ অ*ণরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন 
তখন তাহার সন্তোষেব জনা শিত)প্রিয়াদের অংশ দেবষে|নিতে জন্মগ্রহণ করেন। 
(৩) নতাপ্রিয়া_প্রীকষ্ণের তুলা বপ ও গণাদির দ্বারা ভূষিত হওয়া বুদ।বন মধ্যে 
শ্রীরাধা ও চন্দ্রাংলী নিতাগ্রিয়। বগে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুনারে রাধিকা (গান্ধবর্বা), 
চন্।বনী (সোমা, (বিশাখা, লগত! (অনুরাধা), শামা, ধনি্) গোপাশী, পদা।, শৈবা। 
দুদ, ভরা, চিত্রা) ৭ প।লী নিতা প্রেয়পী মধ্যে প্রধান । 
রাপ।_ এই সমস্ত নিতা গ্রেয়সীদের মধ্যে রাধিকা ও চন্াবলী গ্রধাণ , এবং মহাভিব" 
সনপ| ও অশেষ গুণাণফতা রাধিকা উ৬য়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
য়োরপুভযোর্মো রাধিকা সর্বপাধিক । 
মহ1০।ব স্বজপেয়ং গুণৈবতি বরীয়সী ॥ ২॥ ই, না, ৪র্থ শম্যায 
সমস্ত গোলীগণংমধ্যে রাধিকাই ভ্রীরুষ্ণের অতান্য বল্ল, ।/ ভ্রীকৃঞ্ণের অন্তর শক্তির সার 
চ্াদিনীশক্ষি এবং এই হলাদিশী শক্তির সাবস্বরূপা রাধা 
বথ রাধ। প্রিয়া বিষে স্তস্তাঃ কু গং প্রেষং তখা। 
সর্্ গে।গীঘ সৈবৈক। বিষ্ঞোরত্যান্ত বল্লিভ' |?) ৭) শ*। এ্ঘ অপায় 
ভলাদিনী যা মহাশক্তিঃ সম্ধশক্তি বরীযুসী ও 
তলার »াবকপেয়মিতি তথ গ্রতষিতা ॥ 81 উ, নী, ১্থ অধ্যায় 
[ বাধা নুষভানুর কন), তিশি ঈককাঙ্থা। দুপা) ষাডখ গ্রকাব মগ চাহাব অঙ্গে শোভ। 
পায় এবং তিনি ছাদণ প্রকার আহরণ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চবিংশতি গুণের 
ভাধার এবং বুন্দাবনেখরী। শ্রীরুষ্ণ £গ্রয়পীগণ্র মধো শ্রীরাধা সর্ধশ্রেষ্টা। ছ্বারকাঁয় 
কণ্কুণী, সতাভাম। গ্রতৃতি শ্রীকষ্ণের যে সমস্ত মঠিষী আছেন তাহাবাও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ 
কবিয়। ধন্য। হইয়ছেন। কিন্ধ বৃন্দাবনের গোপবধূগণ শ্রীরুষে র অধিক প্রিয়। এই সকল 
গোপবপূদেব মধ্যে আবার শ্রীবাধ। শ্রীকষের প্রেতম । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে প্রেশ 
তাহ! মৃতের সমুদ্রের গ্ায়। অগ্ত কৌনশিগ গেপবখুতে তাহার একবিন্দু9 নাই) নায়কের 
সমস্ত গুণ যেকপ শ্রীকষ্চে আছে শ্রীরাধিকাতে ৪ সেইকণ সর্বপ্রকার নাপীন্গ্ভ গু” 
বর্তমান । 
ন।রিকা-" গ্রচীন অলঙ্কারশান্ত্র-প্রণে তাগণ নায়িকার তিন প্রকার ভাগ করিয়াছেন, 
(১) সাধারণী (২) স্বকীঘ। ও (৩) পরকীস!। সাধরণী নাপ্লিকার বহু নায়ক "থাকায় 
রূসাভাস প্রসঙ্গ হয়। দামান্ত বা সাধারণী নারিকার নায়কের প্রতি দ্বেষ বা! অনুরাগ ন।ই। 


৩২ বৈষ্বস।হিত্য-গ্রবেশি কা 


তাহার প্রধান লক্ষ্য কেবলমাত্র অর্থ। কিন্তু মধুরাতে কুঁজ। শ্রীকুষ্ণের প্রতি গ্রীতিমতী 
হইয়াই তাঠার উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়। মঙ্গ গ্রার্থনা করিয়াছিল। কু অন্ত কোন নায়কের 
প্রতি অনুরাগ গ্রদর্শন করে নাই,তাই লাধারণী নায়িকা হইলেও কু্জ। পরকীয়৷ রূপে 
পরিগণিত হয়। 

শৃগার রসে পরোঢা না শিবিদ্ধ বনিয়। অহ আলঙ্ক।রিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন) 
দেই নিষেধ গ।কৃত নায়িকার পক্ষে দিদ্ধ, কিন্ত অপ্রারুত নায়িকার পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে । 
মখ্যরসে প্রাচীন পণ্ডিতগণের উক্ত নির্দেশ ব্রঙ্দেবীগণের পক্ষে চলিতে পারে নাঃ কাকগণ 
রসণেখর দয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর রসের আম্বদশের জগ্ঠ এ সকল ব্রজদেবীর অবতারের 
কারণ হইয়।ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রত ব্রদেবীগণেগ যে ভাবনিষ্ঠ। তাহা অন্ত ভক্তগণের 
ন।ই। ব্রউদেবীগণের শিরোমণি স্বরূপ আীরাধ!র গেমের গট ব্রজেন্ত্রনন্দন সর্বদাই উন্মুখ 
হইয়া থাকিহেন এবং প্রীবাধিকার দর্শনমাত্রই তাহার বশ্ধ্য ভাব লুপু হইয়া ব্রজের ভাব 
প্রকাশিত হইত । লালতমাধবে আছে,-- 


( উদ্জলনীলমণিতে ধৃত গৌতম তন্ত্েরপঞ্ঠানুবাদ-_-উজ্জল চন্ত্রিকাঁক।র কৃত। ) 


গোপীর অদ্ভুত প্রেম যাহার নাহিক সাম বার পাত্র ব্রসেন্্রনন্বপ | 
তাহ! বুঝে হনজন নাহি দেখি ত্রিতুবন যাহে বুদ্ধির নাহিক গমন ॥ 
চতুভুণ্জ রূপ ধরি যবে দেখ! দেন হরি তবে দব গোপীকারগণ। 
উশরবুদ্ধি করি তায় কেহ না নিকটে যায় শনুর!গের হইল কুঞ্চন ॥ 
পরিহাস করি কভু চতুতুজ হয়। 
1ধিক।র প্রেয়ে তারে দ্বিভুজ করয়॥ ( উ) চ) 


পারি 


স্বকীয় ও পরকীয়া নায়কা আবার তিন প্রকার, (১) মঙ্ধা। (২) মধ্যা ও 
(৩) প্রগণভা ; কোন কোন আকঙ্কাবিক কেবলমাত্র স্বকীয়া নায়িকার উপরোক্ত তিন 
প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত আধিকাংশ আ।লঙ্কারিকগণের মৃতেই স্বকীয়া ও 
পরকীয়া উভয় প্রকার নায়িকাকে উক্ত ঠিন গ্রকপ ভাগে বিতঞ্ত করা যায়। 


/ মুগ্ধী-ঘুগ্ধ। নায়িকার নূতন বয়স, নবপ্রেম, রাতবম1, মখীবশা, অতিক্রীড়ারত গ্রযন্ধ') 
রোষক ত-বাম্প-মৌনা এবং মানে বিমুখী | 
সুধা নব বয় কাম। রতৌ বাম। লখীবশ|। 
রতশ্চেষ্টাম্থতি ব্রীড় চাক গুঢ় প্রত ভাক্‌। 
কৃতাপরাধে দগরিতে বাম্পরুদ্ধী বলোকনা । 
প্রিয়! প্রিয়ে।ক্তৌ চাশক্ত। মানে চ বিদুখী মদ ॥ 
১১ ॥ উঃ নী,॥ ৫ম অধ্যায়। 


মানে বিমুখী আবার ছুই প্রকার মুদ্ধি ও অক্ষমা অতিব্রীড়ারত গ্রযদ্বা বলিতে রতি বিষয়ে 
অতিশয় লাজুক বলিয়। মনে হয়। মানে বিমুখ বলিতে ইহাই বুঝায় যে মান 
করিলে যেরূপ ভাব করিতে হয় তাহার বিপরীত । মৃদ্ধি ভাব সম্বন্ধে 


গঞ্চম অধ্যায় ৬ও 


শ্রীৰপগোস্থামী এইবপ ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন--ধ) নামে একজন ব্রজদেখীবে তাহার 
সধিগণ শ্রীরুষ্ণের গতি মান করিবার জন্ত উপদেশ দিগেন। কিন্ত শ্রাবণ ধন্তার সম্ঘুখে 
আদিলে ধন্ত। তাহার নিকট হইতে দুরে ৭ সগিযা গিগা তাহার দিকে অতপর হইলেনা 
জকটা করিতে ইচ্ছা করিপেও তাহার উ৬য় পঠনে অন্গরাগের দৃষ্টি ঘুটয়া উঠিতা এবং কটু 
বাক্যের বদলে অতি প্রি বাক্য বণিয়া তি প্রকৃষকে সম্ভাষণ করিণেন।  শ্রীৰ্প' 
গোস্বামী উজ্জ্লমণিতে “অঙ্ষমাঠ সম্বন্ধে খহিয্াছন যে আহা মানিনীগণকে লঙ্গা) করিয়" 
একজন হরিপ্রিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে এই সমস্ত মানিনদেক সাহন অত্যন্ত বেশী 
কারণ তাহার গ্রীরুষ্চের গ্রতি মান করিতেছে। মাপ এই ছইটি অক্ষর মনে করিতেই উত্ত 
হ(রপ্রিয়।র অস্তরাত্মা ঝাপিয়া উঠে। 


»২্ধ্য।--যে নামিক। (১) সমাণ-লজ্জ মদন ( অর্থ।২ যাহাণ ৭5 19 এফ লগ ভেদ 
ইচ্ছ। সমান) (২) যিগি উপ্ঠত[বণ। ( অর্থাৎ যাহপ শব যাবন) (৩)বিনি গ্রত।ৎপন্মমাতি 
(৪) যিনি মোহান্ত সত কমা ( অর্থ যিনি সুচ্ছিত ০ হদয়া পথ্য্ত শ্রীকৃষ্ণের সস্ভে।গ 
স্খলাভ করিতে সন্মম) (৫) যিনি মান অবস্থায় কৌমলা এব" (৬/ বখনও কপি যিশি 
মান অবস্থায় ককণা তাহাকে মধ্যা নায়কা বণে। 

মম(নণজ্জ|মদনা প্রোগভারণ্য মালিপ। 
(কঞ্চিৎ প্রগলভবচনা মোহান্ত অরতগাম | 
মধ]স্তাং বোমলা বাপি মানে কুতাপি ককণা।) 
১৭৯, নী, ৫ম অধা[য় 


(ব নায়িকা অপরাধা প্রিষ্তমকে উপহাস সহ বঞ্জোঞ্ চেন তাহাকে ধীরা মধা। বল! 
হয়। তে নায়িকা নিজেপ ক্রোধ প্রবীণ কাঁরয়। নায়কতে শির বাক) বলেশ তাহাকে 
অধীর মধ্যা বলে) যে নাষিকা। মান বশত অশ্লীগলের সহিত শয়কেণ প্রত বক্র বাক) 
বলেন তাহ।কে ধারাধার। মধ নায়িব। বলে 


প্রগলভা-যে নায়িকার (১) পুর তাকণা। (২ ) (বনি মদান্ধা (৩) যিনি উকর- 
ত্যোতস্ুক। (অর্থাৎ কি বিষয়ে যাহাৰ শত ওজর) (৪) যিনি উপিভাবোদামাভিষ্ঞ। 
(অর্থাৎ এককালে বহুাব জানেন ) (৫ ) [বান রসাক্রাস্তা ব্নভ ( অর্থাৎ অতিশয় মন্তেগ 
দ্বার! তৃপ্ত হইয়৷ পাঁয়ক স্বীয় বশাভৃঠ হইয়া থাকেন ইহা [বনি হা।শা কবেন )। যথা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি মঙ্গলা-- 


অপরূণ কুন্থম আনহ ইহ গহনে। বনফুলে কর ঃঝু অগকি ডুষণে ॥ 
মাধব তুছ যদ্দি মানসি বচনে। আনি কুশুম কুক ভূষণ রচনে ॥ 
হাম তুয়া গ্রেয়পী গে।কুল নগরে। ইহ যশ থোধিবে কামিনী নিকরে ॥ 
(উ, চ) 


(৬) যিনি অতি প্রো উক্তি করেন-:অতি প্রচ উক্ঞি লইয়। শ্াপপ (গাস্বামীর পঞ্চ বলীতে 
একটি পদ পাওয়া যায়। একদিন বিনানুমতিতে গ্রংমলার ণৃহে শ্রীকৃষ্ণ আলিলে, শ্তামল। 


৬৪ বৈষ্ণবসা হিত্য-গ্রবেশিক। 


তাহার শ্বাশুভীকে শ্রীরুষ্ণের কথা বলিয়৷ দিবেন এই ভয় দেখাইলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
ভীত হইয়। লুক ইয়া রছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্তামগার উক্ত £ 


ধীরে ধীরে আলি গুহকোণে বপি অঙ্গ ঢ!কিয়া ভূণে। 

বিনয় করিয়। কি আর বলিছ কে তোমার কথা শুনে ॥ 

কোথা গেল আঙ্জি সে সব চাতুরী সে দিন যমুনা তীরে। 

ভঙ্গ তরি পা গোপীগণ লঞএা যে ছুঃখ দিসাছ মোরে ॥ 
(উ চ) 


(৭) ধাহার অতি গ্রে চেষ্টা এবং (৮) যিশি মানে অত্যন্ত কর্কশ! তীহ।কে 
গ্রাগলভ। নায়িকা বলা হুয়। 
গ্রগজভ! পূর্ণ তাকণ্য মদান্ধোবরত্যোতঈকা। 
ভুরি ভাবোদগমাভিজ্ঞা রসেনাত্রান্ত বগ্লাা | 
অতি প্রৌটোক্তি চেষ্টা! সৌমানে চাত্যান্ত কর্কশ ॥ ২৪, উ) শী, ৫ম অধা।য় 
মানের অবস্থায় গ্রগলভা নাগিকাও (১) খার। (২) অধীর এবং (৩) ধীরাধীর এই 
তিন গ্রকার ভাবের অনুবন্তী হন। 
ধীর-প্রগল্ভা সম্ভোগ বিষয়ে উদ্দামীন এবং অবহিথ। (আকার সঙোৌপন করেন) ও 
আদরান্বিতা হন। অধীর গগল্ভ। নিটুর রূপে নায়ককে তাড়না করেন এবং ধীরাধ4 
গ্রগল্ভ ধীর ও অধার নায়িকার গুণ গ্রাঞ্ত হন। 
নায়কা পনেরো গক।র ষথ। (্বীয়। 1 পরকীয়া ২) মুগ্ধ 1 ধার মধ, অধীর মধ” 
ধীরাধীর মধা-ধার প্রগল্ভা অধীর গ্রগল্ভ।ধীরাধীর গ্রাগণ ভ-৭ )-১৪4-কন্ত। 
মুগ্ধ ১৫। 
ভষ্টাবস্থ।সকল নায়িকাই আট অবস্থা গাঁ কবেন। সেই আট অবস্থান 
(১) অভিসারিকা (২) বাদক সজ্জা (৩) উৎকগ্িতা (৪) খঙিতা (৫) বিপ্লবী 
(৬) কলহাগ্তরিত (9) প্রোধিতভর্ভুকা এবং (৮) স্বাধীন ভর্ভু?1। 
জভিসাবিকা_-প্রয়তমের উদ্দেশে মনথমোহিভ। গ্রেমিবার থে আবেগ ও প্রেমময় 
ধাজ। গাহাকে অভিসার বলে। যে নাগ্িকা নায়ককে অভিসার কর।ন এবং নিজে অভিসার 
করেন তাহাকে অভিনারিক! বলা হয়। জ্যোধিন। রাত্রি হইলে শুভ্র বেশ এবং কৃষ্ণপক্ষ হইলে 
কৃষ্চবর্ণ বেশ ধারণ করিয়! অভিসারিক গমন করেন। পূর্বোক্ত নায়িকাকে জ্োতনাভি- 
সারিকা এবং শেষোক্ত নায়িকাকে তমোডিস।রিকা বলা হয়। অভিসার-সময়ে লজ্জা বশতঃ 
অভিসারিকা স্বীয় অঙন্ধারা অঙ্গ সঙ্গেপন করেন এবং ভূষণ সকলের শব্দ বন্ধ করিয়া সথা 
হু গমন করেন। 
ধ।ভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিনরত্যপি। 
স| জেযাতস। তামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিক|। 
সজ্জয়। স্বাললীনেব নিঃশবাখিল মণ্ডমা। 
কৃতাবগঠা সিদ্ধিক সবীযুক্ত1 গ্রিয়ং ব্রজেৎ॥। ৩৯ উ, নী, ৫ম অধ্যায় 


পঞ্চম অধ্যায় ৬৫ 


(১) 

মেঘ ষমিনি অতি ঘন আবদ্িয়ার। 
এছে সময়ে ধনি কক অভিসার ॥ 
ঝলকত দামিনি দশদিশ আপি। 
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাপি॥ 
দুই চাবি সহচরি সঙ্গহি নেল। 
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল ॥ 
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। 
পওল গ্ুবদনি সঙ্টেত-গেহ ॥ 
না হেরিয়া নাহ নিবুক মাঝ। 
জ্ঞ।নদাধ চল যাহা নাগর-বাজ | পঃ ক) তি 1৩ ৩৪৩ 

(২) 
নব অন্ুর।গনি রাধা । 
কিছু নাহি মানয়ে বাধা ॥ 
একপি কথল পযান। 
পশ্থবিপথ নাহ মন ॥ 
তেজল মণিময় হার। 
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥ 
কর নঞ্জে কক্কণ মুদি 
পম্থৃহি' তেজলি সগার ॥ 
মণিময় মঞ্জির পায়। 
দুরহি তেগি চণি যায়॥ 
য!মিনী ঘন--আাদ্ধিয়ার | 
মনমথ হিয়ে উদগিয়ার ॥ 
বিঘিনি বিথ।|রিত বাট। 
প্রেমক আষুধে কাট ॥ 
বিগ্কাপতি মতিজান। 
ছে না হেরিয়ে আন ॥ প, ক, ত, 181 ৪৯৬ 


উজ্জল নীলমণিতে মাত্র জ্যোংনী ও তামসী এই ছুই প্রকার অভিনারের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু গীতা্বর দন তাহার রদমপ্তীরীতে আরও ছয় গ্রকার অভিসারের কথা বলিয়াছেন। 
(ক) বর্ষ। অভিসার (খ) দিবা অভিসার (গ) কুর্থাটিক! অভিদার (ঘ) তীর্থযাত্রা অভিলার 
(ও) উন্মত্ত! অভিনার ও (চ) সঞ্চরা 'অগিসার । 


বাঁসক সজ্জ্রিক1 - যে নায়িক। প্রিঘতমের আমার গ্রতীক্ষা করিয়! নিজের পেছ ও 
৪ 


৬৬ 


মিলন কুঞ্জ নুসজ্জিত কেন এবং প্রেয়তমের সহিত সম্ভোগ মনে মণ 


বৈষ্ণবসহিত্য-গ্রবেশিকা 


জন্পনা৷ করিয়। 


সধীর সহিত কৌতুক আলাপ করিতে করিতে দুতীর পথ পাছে তাকা ইদ্জা থাকেন তাহাকে 


বাসকলন্জিক বলে। 


স্ব বাসক বশাৎকাস্তে সমেষ্/তি নিজং বপু$। 
সজ্জীকঝোতি গেহঞ্চ যাস! বাসকসজ্জিকা। 
চেষ্ট। চাস্তা; ্মরক্রীড়াসংকল্পো বত্মবীক্ষণং। 


সখী বিনোদ বার্তাচ মহুদু তীক্ষণ।দয়ঃ | 
০:৪২) উ, নী, ৫ম অধ্যায় 


বাসিত বারি ক-- পুরিত তাখুল 
কুনগুমিত মদন-শয়াগ। 
উঞ্োর দীশ স-- মীগঠি জারই 


বিরচহ চারু বিতাণ ॥ 

সাঁখ হে কহই নযায়ে আশন্ব। 

খতু-পতি রতি অবহু নব নাগর 
(মলব্ছ শ্ঠা।মর চন ॥ ফু ॥ 

কুল্গমিতমৌলির- স|লক পরিমঞে 
নমর মরি গু ভোর। 

মদন-মনোৌরথে সগরিহ যামিনি 
নখে ঝঞ্চব হরি কোর ॥ 

বিহিপ|য়ে লাগি মাগি নিব একবর 
চেতন রুহ মঝু দেহ 

গোবিনদদ।স কহই হরি-পরশাহ 
সে৷ পুন হোত সন্দেহ ।৫1৩০৮। প, কঃ ত 


গীতাত্বর দাস তীাহ।র রূসমঞ্জরীতে আট প্রকার বাঁসক সক্জিকার উদাহরণ দিয়াছেন। 


(১) মোহিনী (২ 


জীগ্রতী (2) বোদত। (৪) মধ্যোক্তিকা (৫) স্ুপ্টিক1 (০) গ্রগল্ভা 


(৭) বিনীত ও (৮ সরমা। 

উৎকষ্িতাঁ_নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে খিরহ বশত নায়িকার 
যে উৎসুক্য হয় কসজ্ঞর সেই অবস্থাকেই উৎকঠা বলেন। এই অবস্থায় নায়িকার হত্তাপ, 
গ্রাত্রকম্পন, নায়কের বিলম্বের কারণ সমদ্ধে নান।বপ জল্পন।। শ্বানস্থ।ভঙ্গ, রোদন এবং নিজের 
অবস্থা! বর্ণনা প্রভৃতি উৎকন্টি হা নায়িকার লক্ষণ । 


অনাগসি গ্রিয়তমে চিরয়তুযুৎস্থকাঁতু ষ]। 

বিরহোৎকঠি ত। ভাববেদিভিঃ সাঁসমীরিত। ॥ 

অন্তাস্ত চেষ্টা স্বন্তাপে। বেপথুহে তুতর্কণং। 

আরতির্বাস্প মেক্ষশ্চ স্বাবস্থা কথন।দয়ঃ15৩। উ, নী; ৫ম অধ্যায় । 
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বাসক-সজ্জদণ।র শেষে, মানের বিরতিতে এবং নায়ক ও নারিকার পরাধীন অবস্থার 
জন্য সঙ্গমের অভাব হইলে উৎকণ্ঠা হয়-- 


ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত 
আর কত বিঘিন বিথার। 
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি 


কুঞ্জে কয়লু অভিনর ॥ 
সজনি কি ফল পাপ পরাণ। 


ব।/মিনি আধ-_- অপিক বহি যাপত 
অব না মিলিল কান ॥ঞ ॥ 

য্তয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ 
কাম-পিরিত আভিল।ষে । 

ন। জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধ্ 
ভ'উ, ভুজগিনি পাশে ॥ 

দাকণ কুলণর কুজে বিথারল 
মন্দিরে গুকজন-গারি । 

গোবিন্নদাস কহয়ে ছুছু সংণয় 


নিরনব রূলিক মুরারী ॥12৪৬ পক, ত 


গীতান্বরদান তাহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার উতকতিতার বিবরণ দিয়াছেন__ 
(১) উন্মত্ত, (২) বিকলা (৩) স্তর। (৪) চকিতা (৫) অচেতন! (৬) স্ুখোৎকণ্ঠিতা 
(৭) প্রগলভা ও (৮) নির্বন্ধা | 
খণ্ডিতা_নাযক পুর্বে মিলনের আশী। দিয়া সময় ও স্থান নির্দেশ করিয়! 
দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পুর্ন শিপদিষ্ট সময়ে শ' আসিয়া অন্য নারীর সহিত সমস্ত রাত্রি 
ক।টাইয়। পরদিন সকালে আশাহতা নায়িকার কাছে অ।দিলেন এবং তখন তাহার শরীরে 
অন্য নারীনস্তোগেব সমস্ত চিহ্ন ব্মান। তাহাকে দেখিয়া সেই আশাহত! নায়িক! খগ্ডিত। 
অবস্থ। প্রাপ্প হন। ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্ব।স পররিতা।গ এবং তুষীভীব অবলম্বন প্রভৃতি খণ্ডিতা 
ন।য়িকার লক্ষণ__ 
উল্লজব্য সময়ং যন্ত।ঃ প্রেয়।নন্তে।পভোগবাণ্‌। 
ভোগ পক্ষাস্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিস্তা হি সা ॥ 
এষাতুরোধ নিশ্বাস তুষ্তীং ভ।বাদি ভাগ্‌ ভবেৎ ॥৪৫1 উ নী ৫ম অধ্যায় 
ভাল ছৈল আরে বদ্ধু আইলা সকালে 
প্রভাতে দেখিনু মুখ দিন যাধে ভালে।॥ 
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই । 
ফিরিয়! ঈাড়।ও তোমার টাদ-মুখ চাই ॥ ঞ্॥ 
আই আই পড়িছে রূপ কাঁজরের শোভা । 


৬৮ বৈষ্ণবসাহিত্য- প্রবেশিকা 


ভাঁলে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভা ॥ 
খর-নখ দশনে অঙ্গ জর জর। 
ভালে সে কন্কণ দাগ হিয়ার উপর 
নীল পাটের শাড়ি কৌচার বলনি। 
রমশী-রমণ হৈয়। বঞ্চিলে রজনি ॥ 
সর যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 
এখন কহ মনের কথ আইলা কিবা কাঁজে ॥ 
চাঁরিপানে চাহে নাগর আচলে মুখ মোছে। 
চণ্ডীদাসের লাঁজ ধুইলে ন1 ঘুচে ॥৩1৪*৩ প, কাত 
গীতাত্বরদ।স তাহার রস মঞ্জরীতে আটগ্রকার থণ্ডিতার উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
(১ বিদদ্ধি+| (২) নিন্দয়া, (৩) ক্রোধ ভয়।নকা, (৪) প্রগলভা) (৫) মুগ্ধা, 
(৬) রোদিতা (৭) গ্রেমমত্তা, ও (৮) মধ্য । 
বিগ্রলব।--সংকেত করিয়। নায়ক উপস্থিত না হইলে আশ।হত। নায়িকার অত্যন্ত 
শোক হয়, নায়িকর এইরূপ অবস্থাকে বিপ্রলব্া বঙে। বৈর।গা, খেদ, অশ্রু, মুগ ৪ 
দীর্ঘ নিখ।স ত্যাগ গ্রভৃতি বিপ্রলরার লক্ষণ 
কত। সঙ্কেতমপ্র।প্রে দৈবাজ্দীবতি ব্াভে । 
বাথমানান্তর! প্রোক্ত। বিগ্রল। মনীষিভিঃ। 
নির্কেদ চিন্তাথেদ এমুর্ঠানিখবিতাদি ভাক্‌॥8৭। উ, নী, ৫ম অধ]ায়। 


কানুর লাগিয়। জাগি পোহাইলু 
এ ঘের আন্ধার বাতি। 

এতদিনে নই নিচয়ে জানিলু 
প্ঠুর পুরথ জাতি ॥ 

মেঘ দুর ছুর দাঁদুরীর বোল 
বিঝা ঝিনি ঝিনি বেলে । 

ঘোর অ।ধিয়ারে বিজ্জরী ছটা 
হিয়ার পুতলি দোলে ॥ 

যতনে সংজালু ফুলের শেজ 
গন্ধে মোহ মোহ করে। 

অঙ্গ ছটফট সহন ন যায় 
দারুণ বিরহ জরে ॥ 

মনের আগুনি মনে নিভাইতে 
যেমন করয়ে প্রাণে । 

কানুর এমন নিঠুর চরিত 


এ দাস অনন্ত ভণে ৮৩৪৮ প, ক, ত 


পঞ্চম অধ্যায় ৬৯ 


গীত।ম্বর দস তাহার রলমএরদীতে আট প্রকার বিপলন্ধ! গায়িকার কথা বলিয়াছেন -" 
(১) নির্কন্ধ।। (২) প্রেমমন্তা (৩) কেশা (৭) বিনীত (৫) নিন্দয়। (৬) গ্াখরা (৭) 
দ্যতাদরী ও (৮) চচ্চিতা। 


কলহান্তরিতা খে নায়িক! নখীক-নর সম্মুখ প্দানত প্রিমতমকে পরিত্য।গ 
করিয়া পরে অনুতাপ করে তাহাকে কল্ান্তরিত। বণে। প্রলাপ, সন্ত।প, গনি ও 
দীর্ঘনিখব।ন কগহাস্তরিতার লক্ষণ _- 
যা সখী, পুরঃ প।দপতিত" বলত, কষা 
নিখস্ত পণ্চ।ওপতি কলহান্তখিত। হি সা। 


অস্ত; পল।প মন্তাপ পাণি নিখবসিতাদয়ঃ ॥ 
৪৮1, শী, ৫১ অধ্যায়। 


আহন্ধল গে ম পহুলশাহিহের? 
সো বভ-বল*এ কান । 

আদব সাধে বাদ ণরি তা না 
অহনিশি জলত পবাণ ॥ 
সজনী "তহে কাহ মর্মক দাহ। 

কান্ক দোখে (যা ধমি রোঁখই 
(সা াণিশি জগমাহ ॥ 1 ॥ 

মো হম মান বত করি মাশলু 
কনক মিনতি উপেখি। 

সে অব মনসিজ শুনে ছেল জরনর 
শাঁকর দরশ নাদেখি॥ 

টৈরজ লাজ ম।নপগণ্ডে ভাগল 
জীবন রচত সংন্দহ | 

গোবিন্দদান কহুই সতি ভামিনি 
ধছন কনক নেহ ॥২॥ ৪৩৩ প,ক ত 


গীতাম্বর দান তাহার রদমঞ্জরীতে আট গ্রকাখ কল্হীন্করিত। নায়িকার বর্ণন| 
করিঘাছেন-ক (১) আগ্রহ, (১) বিকলা, (৩) ধীরাবচন, (১) অথীরাবচন (৫) 
কোপনাবতী, (৬) সথুক্তিকা, (8) সমাদর] 9 (৮) মৃগ্ধা। 


প্রোধিতঘর্তুকা_নায়ক দূর দেশে গমন করিলে তাহার আগমন পথের 
দিকে যে প্রিয়তঘ। তাকাইয়। থাকেন ভীহাকে প্রোধিতভর্ভূগি বলা হয়। প্রিমতমের 
আসা-পথ চাহিয়। তিনি প্রিয়তমের গুণ গান করেন, তাহার আলম্ত হয়, তাহার অঙ্গ শোভ! 
কমি গিয়া ক্ষী1 হয়, প্রিয়তমের জগ্ত তিনি সর্বদ। চিন্তা করেন, তাহাতে তাহার অস্থিরত। 


৭৩ টৈঞ্ণবসাহিতা-প্রবেশিক। 


আসে, শিল্। তীহাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের দৈন্ঠ প্রকাশ করিয়া প্রিয্তমের জন্য 
তিনি গ্রলাপ বাঁকা বগেশ_- 

দূরদেশং গতে কাস্তে ভবেৎ প্রোধিতভর্তৃক! । 

প্রেয় সন্কীর্ভনং-দৈন্যমস্থাস্তানব জাগরোৌ । 

মালিগ্ঘমনবস্থানং জাঁডা চিন্বাদয়ৌমতাঃ। ৪৯" উ, নী, ৫ম অঙায়। 


হরি গেও মধুপুর হম কুলবাল।। 

বিপথে পরল ৈসে মালতিক মালা ॥ 

কি কহুসি কি পুছসি শুন প্রি নজনি। 

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥ 

শয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাঁস। 

শখ গেও পিয়! সঙ্গ দুখ হাম পাস॥ 

৬নই বিগ্বাপতি শ্ুন বরনারি | 

শ্রজনক কৃদিন দিবস ছুই চারি|৮।১৪১ প, কঃ ও 


গীতাম্বরদাস রসমঞ্জনীতে ভাবী ভবন আর অতীত এই তিন গ্রকার গ্রোষি ত- 
ভর্ভকীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগ কাহার রূসম্জরী গ্রন্থে প্রোদ্যাৎপতিক নীমে নম 
ন।দিকার উল্লেখ করিয়াছেন) বাহার স্বামী আচরে বিদেশে যাইবেন তিনি প্রেংব্যাৎপতিকা । 


কধীনভর্তক।-_গ্রিয়তম সতত অনীন হইয়! সর্ব্যদ। নায়িকার নিকটে থাকেন, 
সেইপ নাফ্রিকাকে স্বাধীনঙ্ভৃকা বলে 


ব্ব।য়তাসন্নদয়িত ভবে স্বাধীন-ভক। 
ললিলারণ্য বিক্রীড়া কুহ্থুমাবচয়া দিত ॥ ৪, উ, নী, ৫ম অধ্যায় । 


প্রাণন।থ কি আজু হইল। 

কেমনে যাইব ঘবে নিশি পোহাইল ॥ 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দুর। 

নয়নের কাজর গেল সিথার সিন্দুর ॥ 
যন্তনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। 

সঙ্গে ল্য চল মোবে বন্ধিমলোচল | 
তোমার পীত-বাঁন আমারে দাও পরি । 
উন্ত করি বান্ধ চুড়। আউলায্য। কবরী ॥ 
তোমার গলার বনমালা দাও মোর গলে। 
মোৰ প্রিয় সখ। কৈয় সুধাইলে গোকুলে ॥ 
বস্থু রামানন্দ ভণে এমন (পরিতি। 
ব্যান্র-হুরিখে যেন তোমার বসতি ॥61 ৬৫৯১ প. ক? ত। 


পঞ্চম অধায় ৭১ 


(২) 
লৌচন খঞ্জনে অগ্রনে রঞীই 
নব কুবলয় শ্রুতি মুখ । 
অতনি-কুন্ুম-সরি ললিত হয়ে ধি 
কৃপণ হেম সমতুল ॥ 
ঘাবক চীত চরণ পর লিখই 
মদন পরাগ্য পাত। 
গোবিশ্দ।স কহই ভালে হোঁয় 
ক9ক আর বত হাত ১৫1২০১৩। প, ক? ও 

গীতম্বরদাঁস রসম্ীরীতে আট গ্রবার ত্বাধীননতকাখ উল্লেখ করিয়াছেন (১) 
কে।পনা, (২) মানিনী, (৩) মুগ্ধ) (8) মধ (৫) সপ্তবা (৬) উল্ল|স' (1) অনুকুল! 
ও (৮) অভিষেক । 

বজ.দবীপ্দিগের কৃষ্ণের গ্রতি গ্রেমের তারতম। অন্ভন[র কেহ উত্তম! বেহ মধ্যমা 
এবং কেহব! কনিষ্ঠ। নায়িক। নামে অভিহিত ইন। 

পূর্বে (যে) ১৫ গ্রাবার গায়িকা? উল্লেখ করা হইয়াছে মেই ১৫ গ্রকার শাক! 
৫ ( অভিনায়িকা গ্রস্থৃতি আট গ্রকীব নাফিক!)- ১২০ প্রকার নায়িক' ১২০ ৯ (উত্তম 
মধ।ম 41 কনিষ্ঠ।-৩) » সর্ধসমেত ৩১৯ প্রকার নায়িকার কথা বৈষ্ণব রস-শান্গে বণিত 
হইয়াছে । 

ধথেশ্বরী_শ্রীরাধা এভৃতি একের শিত্যগ্রিয়!গণ সকলেই এ থশ্বরী, ইহাদের 
মধ্যে বিশাথ।, লপিতা, পণ্ম ও টৈবা। প্ীরাধার সখালোভে য থশ্বরী হন শাই | যু থশ্বরী- 
দের মধ্যে আবার সৌভাগোব তারতম) আন্ুলাবে (১) ছে ধকা (২) সমা ও (৩) পথা এই 
তিন প্রকার বিভাগ অ'ছে। যু'শ্বর'গণ বিপশ্কে লাক্ষাতভাব নিন্দা! করে না! কাবণ 
তাহার! ধৈর্য্য ও গাস্তীধ্যগুণের আধাব। 

দুভী_নাফিকাদের মুখ্য সহায় দুতী। ধা ছুই গ্রবাও-স্বর* দুতী ও মণ [ৃতী। 
শবয়ং দুতী--প্রেমাম্প দর গ্রাতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া গভীর অনুরাগে জগ্ত পজ্জ। 
বিসর্জন দিয়। যিণি স্বঘং অভিযোগ (অর্থ।ৎ গ্রেমাম্পদে৭ কাছে নিজের মনের ভাব 
গ্রকাশ) করেন তাহাকে পাও হগণ ্বয়ংদূতী বুলন। এই অভিযোগ তি গ্রকার-- 
(১) কায়িক (২) ব/ঠিক, ও (৩) চাক্ষুষ । 

(১) কায়িক বা আ্গিক- শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ আগের শখ করা) ত্বরা করা, শর্মা 
দেখান ও লঙ্গাবনত শরীর আবরণ, পায়েব দ্বারা ভূমিতে লেখা, কান চুলকান, তিলক 
ক্রিয়া, বেশরচনা, অ্রবিক্ষেপ। মখীর গ্রুতি মাপিঙগন, সখীকে তাড়না, অধরদংশনঃ গলার 
হার লইয়া খেল, অলঙ্কারাদির শব্বকরণ, বাঁছমূল গ্রকাশ করা, শ্রীক্কাঞ্চর নাম লেখা এবং 
একটি লতার সহিত অপর আর একটি লতার মিশন কব! প্রভৃতি ভাবকে কায়িক ব৷ 
আঙ্গিক বলা হয়। 


৭২ বৈষ্বসাহিত্যগ্রবেশিকা 


(২) বাচিক--বাচিক ছুই প্রকার (ক) শ্ীকুষ্ণ বিষয়ও (খ) পুরস্থ। 

(ক) শ্রীকৃষ্ণের দশ্মুখে যখন ন।য়িক গর্ব, আক্ষেপ ৪ যচএগ করিয়া নিজের 
গ্রেম ও সঙ্গলাভের আকাজ্জ। করেশ তাহাকে বাচিক বলা হয়। কোন নায়িকা আবার 
ছল করিয়৷ নিজের মনোভাব প্রনাশ কগেন। যথ।-- 

লুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ ফল ফুলে বিক।সিত সেই ত মাবনা॥ 

হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন ঝা ফিরিছ ভু এ কানন বেড়ি ॥ (উঃ চ) 

উপরোক্ত যাচঞা আবার দুই প্রকার। নিজের জন্ত ও পরের জন্ত। 

(খ) পুরস্থ--শ্রীকুষ্ণের সাক্ষাতে নায়িকা! কথা বলিতেছেন, কিন্ত এরূপ ছল করিয়া 
বলিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিতে পারিতেছেন শা) কৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত আছেন 
কিন্ব তাঁহাকে সাক্ষাতভাবে কিছ ন। খলিয়া পায়িকা যদ তাহার বস্তব্য অন্ত বস্থকে ঈ্য 
করিয়া বলেন তবে হাহাকে পুরস্থ বলে। যথা ( গ্রীর্ সমুখে কোন নায়িকার ছলপুর্বাক 
গোবর্ঘন গিবির গ্রাতি উক্তি )- 

পুষ্প তুলিবার জন্তে এলাম তোমার স্ানে  তুঁয়া গুণে জগতে গ্রকাশ। 

কর ইহার উপায় তুমি বহুপ্স দাও পুরাহ মনের অভিলাব ॥ (উ, চ) 

(৩) চাক্ষুষচোখের কোণে হাসি আনিয়া চোখের গোস্ত ঘর্ণন কারয়া বাঁকা 
চাহনির দ্বারা! এবং নায়কের প্রতি কটা করিয়। পাঁধককে নিজের গ্রাতি বিশেষভাবে 
গ্রলুন্ধ এবং অনুরক্ত করিয়া তোশার ইচ্ছা গ্রকশে যে দাস্তভাব পঞ্গিত হয়। তাহাকে চাষ 
দৌত্য বলে। 

স্বয়ং দুর্তীর সর্ব গ্রক।রের উদাহরণ ন! দিয়া আমরা মাএ ১টি উদাহরণ দিব। 

মুরণী মিলিত অধর নব পল্লব 

গায়ত কত কতরাগ। 
কুগ্বতি হোই মন্দির ছেডি আয়ণু 

সহই ন পার বিরাগ ॥ 

মাধব তঠোতে কি শিখায়ব গান। 
গৌরি আলাপি শ্।ম নট সঞ্চর 

তব তু বিদগধ জান॥ এ 

মুরণি ছোড়ি অহ মধুর আলাপবি 

তেসর জনি জন জান। 
বঠহি ক মেলি অব সমুঝিয়ে 

যতি খণে হোত নুঠান ॥ 
নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি 

এঁছন গুণবতি ভাদ। 
গুণিজন-লাজ যৈছে নাহি হোত 

কহতই গোবিন্দ দস ॥ ৫॥ ৬২১ প, ক, ত। 


পঞ্চম অধ্যায ৭৩ 


অপু দৃতী--ষে দুতী প্রাণান্তেও বিশ্বাপ ভঙ্গ করে না, অতিশয় স্নেহসম্পন্না এবং 
বাক্‌ বিস্তাসে পটু তাঁহাকেই ত্রজদে বীগণের আপ্রদুতি বণা হয়। আগ দূতি তিন প্রকার 
(১) অনিতার্থা, (২) নিস্ৃষ্ার্থা ও (৩) পত্রহারী। নায়ক নায়িকাছয়ের মধ্যে একজনের 
ইঙ্গিত দ্বারা তাহার অভিলাষ জানিতে গারিয়। বিশি উভয়কে মিলিত করান, তাহাকে 
অমিতার%৫থা দূতী বলে। 

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একজন কর্তৃক কার্ণাভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তি দ্বারা যিনি 
উদয়ের মিলন সম্ভবপর করেন ত্তাহাকে নিস্ৃষ্টার্থ। দূতী কহে। 

যে দুতী কেবলমাত্র নায়ক বা শায়িকার সংবাদ বহন করেন তাহাকে পত্রহারী দৃতী 
বণ! হয। 

উল্লিখিত আপ্র দূতীর মধ্যে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিণী ( অর্থাৎ তপস্থিনীর বেশ 
ধবিণী) পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী, এব* লখা ইত্যাদি নানাগ্রকার ভাগ আছে। 
অপু তীর একটি উদাহরণ দেওয়া গেল £-- 


শ্ুনইতে চমনই গৃহপতি-রাব। 
ওয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥ 
নাহ না চিহ্ুই কাল কি গোর। 
জণদ নেহি নয়নে ঝক লোর ॥ 
কাই। তু গোরি আরাধনি কান। 
জানলু' রাই তোহে মন মান॥ 
স্বামিক শয়ন-মন্দিরে গাহি উঠই। 
একনি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥ 
পতিকর-পবণে মানয়ে জজাগ। 
বিজমে আলিঙ্গই তকণ তমাল ॥ 
মুরলি নিশান শ্রবণ ভরি পিবই। 
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই ॥ 
ধ্রছন যতন মরম অভিলাষ । 
কতভু শিবেদিব গোবিন্দ দাস ॥ ১২।৩৯ প, ক, ত 


নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রভৃতি দর্শন করিয়। খে দুী স্বয়ং শ্রীরুষ্জের কাছে যাইয়া তাহাকে 
নাদ্রিকার নহিত মিলিত হইবার জগ্ত অনুময় কগেন তাহাকে ক্রিয়াম।ধা দূতী বল! হয়। 


সখী-_প্রেমলীলা ও বিহার বিস্তারের যিনি সহায়তা করেন তাহাকেই সখী বলা হয়। 
সখী দ্বাদশগ্রকার (১) আত্যন্তিকাধিকা গ্রথরা (২) আত্তাস্তিকাধিক| মধ্য। (৩) আত্য- 
সতিকাধিকা মৃদ্বী (৪) আপেক্ষাধিকা অধিকা গ্রথরা (£) আপেক্ষাধিকা অধিক! মধ্য 
(৬) আপেক্ষাধিকা অধিকা মৃদ্বী (৭) সম প্রখরা (৮) সম মধা; (৯) সমণমৃদ্ধী 


(১০) ( আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী) লঘু গ্রথর! (১১) লঘু মধ্যা ও (১২) লবুমৃদ্ধী। 
টু 
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দৃতী বা সখী সাধারণত শ্রীকুষ্ণের সহিত হার নায়িকাদের মিলনের ব্যবস্থা ও উপায় 
করিয়া দেন। দৌত্য কার্যে নিধুক্ত হইয়া ভ্রীহারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের ই্‌চ্ছ! 
করেন মা, বরঞ্চ মল লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাদ তাহাদের কাছে সেই ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়। সঙ্গ 
দানের জন্ত অনুনয় করেন তবে তাহারা তাহ! প্রত্যাখান করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেতে 
ইহ(র ব্াতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কোনও যুথেশ্বরী কখনও কখনও কোন জিয় সথীর প্রতি 
রুপা করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করেন। তখন সেই সখী “িত্য-নায়িকী” 
রূপে খ্যাত হন। কোনও যৃথেশ্বরী প্রতাপকাদ ছলে তাহার সখীর সহিত শ্রীরুষ্ণের মিলন 
করান তখন সেই সখী “নায়িকা-প্রায়া' নামে অভিহিত হয়। সম গ্রথরা, সম মধ্যা ও সম মৃদ্া 
এই তিনের পরষ্পর দৌত্য ও নায়িকাত্ব তুল্য হয় অতএব তাঁছাদিগকে 'তিসমাদ্রিকঃ বলা হয়। 

লঘুগণ সর্বর্দ। নায়িকার দৌত্য কবে সেইজগ্ত তাহাদিগকে সখা গ্রাযাতিক১ কহে। 
মায়িকার গ্রতিদন্দী না হইয়। সর্বদা! তাহার সথ] ভাবে গ্রীত থাকিয়া তাহার মখীর আচরণ 
করিলে তাহাকে পনিত্য মখী” বল হয়। 


জখীর কাজ-_লগীগণের নি্নলিখিত সতের প্রকার কাজ (১) ন।র়িকার কাছে শ্রীরষ্জের 
গুণগ।ন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে নাগিকার গুণগান বর্ণনা করা! (২) নায়িকা যাহাতে শ্রীকষের 
প্রতি আকুষ্ট হম, শ্রীবঞ্ণ যাহতে নায়িকার প্রতি আরুই হন তাহার চেষ্টা করা (৩) শায়ক ও 
নায়িকার অভিপার করান (৪) নায়িকাকে শ্রীকুষ্ণে সমর্পণ (৫) নম (পরিহাস) 
(৬) শ্বামন (আশ্বাস গ্রদান করা )(৭) নেপথ্য (শায়িকার বেশ করণ ) (৮) মমোগত ভাব 
প্রকাশ করণে পটুতা (৯) ছিদ্র সংবৃতি ( নাদ্িকার দোষ গোপন) (১০) স্বামী গ্ভৃতি 
অন্তান্ত গুরুজনকে বঞ্চনা কর ( ১১) শিক্ষা! ্রধান (১২ ) উপঘুক্ত মময়ে নায়ক নায়িকাকে 
মিপিত করা (১৩) চাঁমরাদিদ্বারা সেঁব। কর। (১৪ এবং ১৫) নায়ক ও শায়িকাকে উপাণস্ত 
(তিরস্ক'র )(১৬) সংবাদ প্রেরণ করা এবং (১৭) বিরহ সস্তাপে শীণ! নায়িকাএ প্রাণ 
রক্ষার চে করা। 

সথীগণের মধ্যে কেহ আবার নায়িকা অপেক্ষা প্রীরুঞ্ণকেই বেশী স্নেহ করেন) 
তাহাকে হরি স্েহাধিক”বলা হয়। শ্রীরৃষ্চ ও নায়িক।তে যাহার সমান গ্েহ তীহাকে 
'লমন্সেহা বলা হয়) আবার যিনি নায়িকার প্রতি অধিক প্নেহ প্রকাশ করেন, ঠাহাকে 
গ্রিয়লথী। বল! হয়। 

উদ্দীপন_আমরা এতক্ষণ আলঘন বা আবগন্বন সম্বন্ধে আলে টন করিয়াছি। 
এখন উদ্দীপন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভক্তিরলামৃত গ্রন্থ উদ্দীপনাকে বলা হইয়াছে 
'উদ্দীপনভ্ততে প্রোন্ত! ভাবধুদ্রীপয়ন্তি যে (১ম লহরী, ২৯১ ধক) অর্থাৎ বতি হইতে 
মহাভাব পর্বান্ত যে প্রকাশ করে তাহাকে উদ্দীপন কহে। শ্রক্চ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের 
(১) গণ (২) নাম, (৩) চরিত (৪) ভূষণ, (৫) দন্বন্ধী ও (৬) তটস্থ--এই কয়টিকে 
উদ্দীপন বিভাব বল! যাঁয়। 

(১) গুগ--গুণ আবার (ক) মানসিক, খ) বাচিক ও (গ) কায়িক এই তিন প্রকার। 
কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি বা ক্ষমা ও ককণ।দি গুণপকলকে মানসিক বলে। যাহা শুনিলে আনলা 
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হয় তাহাকে বাচিক? বলে। কায়িক গুণ সাত প্রকার (ক) বয়স (খ) রূপ (গ) লাবণ্য 
(দ্ব) সৌনর্ধ্য (উ) অভিবপত। ( চ) মাধুণ্য ও । ছ) মার্দিব বা মৃছতা। 

বয়প-বয়স চারি গ্রকাব ।১ বয়, সন্ধি (২) নবা (৩) ব্যপ্জ এ (৪) পূর্ণ। এখানে 
কৃষণপ্রধাদের বয়ল নন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কেবল মাত্র প্রসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের বয়স 
লইয়। আলোচনা করিব। ত্রীরূপ গোস্ব'মী কাহার ভক্িরদামৃতিঘুগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের তিন 
গকাঁর ব্যসেব উ.াথ করিয়াছেন, তাহ!_পৌগপ্ড (পাঁচ বছর পর্যযস্ত বয়স ), কৌমার ( ১০ 
বছর বয়স) ৪ কিশোর (১১ হইতে পনর থছর পর্মাস্ত বয়স )। 


(ক) বয়ঃসন্ধি--পৌগণ্ত ও যৌবনের সন্ধি সময় অর্থাৎ কৈশোর অবস্থা । জীরাধার 
বয়ঃসন্ধির উদীহবণ)-- 


শব যৌবন দুর মিশি গেল । 
শবণচ পগ দু পোচনণ নিল ।॥ 
বচনক চাগুথি লু লছ হাস। 
ধরথায় চ দ কতভ পরকাশ। 

মুকুধ “৯ গব করত শিলার 
সর্িরে পুচ ঠকছে সুরত বিহার ॥ 
(নিরজনে উজ তেরত কত বেবি 
হাসত পন পযোধব হরি ॥ 
পাইল বদি সম পুন নত্রঙগ | 

দিন দনে আশগগ আগোরায়ে অঙ্গ ॥ 
মাধব খল অপবণ বালা । 
ৈশব যাতন ভ এক ভেলা ॥ 
বিছ্যাপতি কহ তুভ অগেয়ানি। 
৫ এক যোগ ইহকে কাহ সেয়/ন ॥ ১৬।৮২ প।ক,ত। 


(শে মবাবয়ঃ -.য বহাল স্তণযুগশ ঈষৎ উদ্থিন নয়ন ঈষং চঞ্চল, মুখ অল্প হাঁসি 
নভাব সঃল পচাশ +রিবাণ দম গাব হনপাত তাহাাক নবাব, বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে 
শ্রীমতীব গতি বুন্দা -. 


অল্প অল্প তের স্তন বক বক ৪ বচন নেত্র দুই কিঞিৎ চঞ্চল। 
জঘন হই ঘন বাক্ত হইল বোমগণ মধাঙ্ীগ ববে টলমল ॥ | উ,চ) 


(গ) বক্ত যৌবন-যে বছনে স্তনদ্বয় বাক্ত ইঃ মধ্যদেশে ত্রিবলি দেখ! দেয় এবং 
সমস্ত অঙগগ উজ্জল হুইয়। উঠে, তাঁহ'কে বাক যৌবন বলে । 

(ঘ) পূর্ণ ব*:--যে বগলে শিতথ্বের বিপুলত|, মধ)দেশের ক্ষীণত্ব অঙ্গ সকলের উজ্জ্বল 
কান্তি, স্তনদ্বয়ের স্থলত। ও উর্‌থুগ রম্ত।র স্থাদ্ধ হয তাহাকে পূর্ণবয়ঃ বলে। 


৭৬ ?বঞ্ণবসাহিত্য- প্রবেশিকা! 


রূপ-শরীরে অলঙ্করাদি না| থাকিলেও যে গুণেব জগ্ত অঙঈগ বিভৃষিত বলিয়। 
মনে হয় তাহাকে রূপ বলে। বিদগ্ধ মাধবে শ্রীমতী প্রতি শ্রীকঞ্ণ-বাক্য- 


রাইক অলকা চিকুর বিল!সে। কস্তরী পত্রক কমল বিলাসে ॥ 

রাইক চঞ্চল নয়ন তরঙ্গ । শতিযুগ কুবলযছু)তি করু ভঙ্গ ॥ 

ও মুখ মুছু মৃছ হাস বারবার যাহে বিফল গেল রতন কি হার ॥ 
সুন্দর রাইক অঙ্গ কি মাঝ। আভবণগণ সব পাগল লাজ । (উ+ চ) 


লাবণ্য _মুক্তাব ভিতব হইতে তাহাব আভা যেবপ স্বতঃই বাহির হয় সেইরূপ যে 
অন্তর্নিহিত জ্যোতির ফলে অঙ্গ-গ্রতাগ স্বতঃই ঝলমল কবে তাহাকে বলে লাবণ্য। লবণেব 
অভাবে যেমন ব্রনের স্বাদ হয় না, তেমনি লাবণ্যের অভাবে বপেরও সমাৰ প্রকাশ 
ঘটে না। 


লৌন্দর্য্য-.অগ প্রতালাদির হুট সমাবেশকে সৌনরধ্য বলা হয় 


কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি 
রস- আবেশিনিরে ॥ 
অধব স্ুবঙ্গিনি অঙ্গ তবঙ্জিনি 


সঙ্গিনি নব নব বঙ্গিণ বে॥ 
সুন্দরী বাধে শওযষে ধনী। 
ব্রজরমণীগণ মুকুট-মণি । 
কুজব গামিনি মোতিম দামিনি (শনি পাঠাস্তবটি ভাল মনে হয) 
দামিনি চমক নেহাবিণি রে। 
অভরণ ধারিণি নব অভিসারিপি 
ঠ্য।মর-হৃদয়-বিহাগিনি রে॥ 
নব অনুরাগিণি অখিল-সোহগিণি 
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি রে। 
রাস-বলাসিনি হাঁস বিকাশনি 
গোবিন্দ দাস চিত মোহিনিরে ॥ ৫।২৭* পঃ ক ত। 


অভিরূপতী_যাহা নিজের গুণের উৎকর্ষের জগ্ (নৈকটবর্তী বস্তকে নিজেব 
রূপে রূপাস্তবিত করে সেই গুণকে অভিরূপ বলে। উজ্জলনীলমণিতে বিশাখার উক্তি--, 
কৃষ্ণের দশনে বপি প্ষটিক হইলবাশী হাতেই, পদ্মরাগ মণি। 
গণ্ডেব নিকটে যেঞা  ইন্ত্রনীলমণি হঞা বাণী হল বতনের খনি ॥ ( উ, চ) 
মাধুর্য্ব--শরীরের কোনও অনির্ধচনীয় রূপকে মাধুর্ধা খলে। উজ্জ্লনীলমণিতে 
শ্রী্ঘতীর প্রতি বিশাখার বাঁক/,-- 


কিরূপ দেখিলাম আমি রবিস্ৃতা কুলে বরণী না হয় রূপ মন বৈল ভুলে। 
আ্খিঠারে কুলবতীর ব্রত কৈল নাশ এমন মাধুর্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ (উ; চ) 
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মার্দিব-কোমল বন্তর স্পর্শ সহ করিতে না পারাকে মার্দব বলে। ইহা আবার 
উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন ভাগে বিভক্ত । 


(২) নাম- শ্রীকঞ্চের নাম শুনিয়াই শ্রীরাধ। তাহার গ্রতি আকৃষ্ট হইলেন) 


সই কেব! নাম শুনাইল শ্াম নাম। 

কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ক্রু 

নাজানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব লই তারে ॥ 

নাম-পরতাপে যাঁর ্রছন করিল গে! 
অঙ্ষের পরশ কিবা হয়। 

যেখানে বসতি হার নয়নে দেখিয়া গে! 
মুধতি ধরম কৈছে রয়॥ 

পাসরিতে করি মনে পাঁসরা ন৷ যায় গে! 
কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে দ্বিন্ন চণ্তীদাসে কুলবতী কুল নাশে 
আপনার যৌবন যাচায়। ১,১৪১ প, ক ত 


(৩) চরিত্র-গ্রীকষ্ণের চরিত্রগুপে নায়িকাদের মোহ ও অনুরাগ বুদ্ধি করে। 
চরিন আবার ছুই প্রকার (ক) অনুভব ও লীলা । আমরা এখনে লীলা চরিবের 
বর্নন। করিব। অনুভব চরিত্র পরে আলোচন। করিব। প্রীকুষ্ণের মনোহর ক্রীড়।, 
তাগুব (নৃত্য), বংশীবাদন, গো-দাহন, গো-মাহ্ৰান ও গমন প্রভৃতি লীল! বলিয়। 
বর্ধিত হইয়ছে। 

(8) ভুষণ-_ভূষণ বা মণ্ডপ চারি প্রকার -(ক) বস্ত্র (খ) ভূষা (গ) মাল্য আর 
(ঘ) অঙ্গ বিলেপন। 

(৫) জম্থন্ধী__সন্বদ্ধী ই গ্রকার (ক) লগ 9 (খা, সন্নিহিত । (ক) লগ্ন অবার 
আট প্রকার, বংশীরব, শৃর্গীরব, গীত, সৌর, ভূযধবনি, (ভূষণের শব্দ) পদাঙাদ, 
বীণ-মাদির ধ্বনি ও শিল্প কৌশলাদি। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র বংণীরবের উদহরণ 
দেওয়া গেল। 


কদ্ধের বনে থাকে কোন জনে 
কেমমে শবদ আসি। 
একি আচন্বিতে আবণের পথে 


মবমে রহিল পশি॥ 


৭৮ টবঞ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


সন্ধ। ঞ| মরমে ঘুচ।ঞ! ধরমে 

করিলে পাগলীপারা । 

চিত থির মছে সোয়স্থা না রহে 
নয়ানে বহয়ে ধারা ॥ 

কি জানি কেমন সেই কোন জন 
এমন শবদ করে। 

না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে 
রহিতে না প।বি ঘরে ॥ 

পরাণ ন। ধরে ধক ধক করে 
রহে দরণন আশে। 

যব দেখিবে পরাণ পাইবে 
কহয়ে উদ্ধাব দাসে 1৫1৩২ প, ক, ত 

(খ)  সন্িহিত-নির্্ালা।দি। বর, পর্বাতপাঠ ( গিরিগোবর্দনের গৈরিক শোনা )। 
ধেনু-- সমুদয়, লগুড়ি বেণু, শৃ, ঠ্রিয়দ রশ ন, ধেন-ধুলি, বৃন্দাবন, তদাশ্রিক্ষগণ ( অর্থ।ৎ 
বৃন্দ(বনের পাখী, ভ্রমর, মুগ, কুক, লতা, তুলসী, কণিকার, ও কদঘ ইন্তয।দি ), গোবর্ধীন। 
কালিন্দী, আর রাঁসস্থলী। 

(৬) ভটস্থ।-জোতসা, মেঘ, বিছা বসম্ক শত উজ, লুগন্ধি, মলয়, ও পাখা 
ইতাদিকে তটস্থা উদ্দীপন বলা হয়। 

অনুষ্ভীব-_-অন্ু ভাবের আভিধশিক অর্থ স্থান তি। অলঙ্কার শান্স অন্ুল।রে অনু ভাব 
অর্থ রসবাঞ্জক ভরন্গার্দি। কাবা।লঙ্কাব মতে স্থায়ী ভবের কার্ধ্যকে অন্ুভাব বলে--ইহ। 
হইতে রমের উৎপত্তি হয়। অন্থভাবকে (₹) অলণকাব। (ধ) উদ্তাসব এবং (গ) বাঁচিক ভেদে 
ভাগ করা হইয়াছে। 

(ক) অলঙ্কার-যৌবনকালে সন্বগুণের জাগা শ্রীকষ্চের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহে 
নায়িকাদের কুড়ি গ্রকার অলঙ্কার প্রকাশ পায়। অলঙ্কার আবার তিন প্রকার (অ) অঙ্গজ, 
(আ) অবদ্বঙ্জ ও (ই) ম্বাবজ। 

(আঅ) অঙ্গজ আবার [তন গ্রকার। (১)ভাব (২) হাব ও (৩) হেলা । 

(১) ভাব--শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামে ্থকিভাবের আবির্ভাব হইলে যে 
গ্রথম বিকার হয় তাহাকে ভাব বলা হয়। 

(২) হাব-ভাব যখন অল্প প্রকাণ করা যাঁদ তাহাকে হাব বলে। গ্রীব বাঁকা 
করিয়া, এবং নয়ন ও জ্রভঙ্গির সাহায্যে উদ্ত হব গ্রকাঁশ করা হয়। উজ্জলমণিতে ইহার 
উদাহরণ এইরূপ দেওয়! হইয়াছে 

তোমার যুগলনেত্র হইয়াছে অর্ধ মুর ভুরূলতা করিছে নর্তন। 

মনেতে ঙ্গানিলাম আমি মাধব দেখেছ তুমি তেই হয় এত ভাঁবোদগম ॥ 

(উচ) 
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(৩) হেলা--এই হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃ্গার-সুটনা করে তবে তাহ।কে হেল! বলে। 
উজ্জল্মনিতে হেলার এইকপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে_- 


(বেণু শুনি দুই স্তন শুপ্তি করে অনুক্ষণ চঞ্চল তে।মার দ্রন়ন। 
পুলকিত সব অঙ্গ স্বেদ জলের তরজ আর্দ্র হইণ জঘন বসন। 
সবি, সম্মুখে ফিরিছে গুরুজন। 
সম্বরিতে বলি আমি. পরমা? মা কর ঠুমি অভিমারের এই নহে গণ॥) 

(উ, চ) 


( আ।) অযদ্রজ--অফত্ূুজ সাত রকম (১) শোভা, (২) কান্ত, (৩) দীপ্তি 
(৪) মাধুর্য (৫) গ্রগপ্ভত, (৬) উদদার্যয ও (৭) ধৈর্য 
(ই) স্বভাবজ দশ প্রকার :-- 
(১) লালা_প্রিমতমের সায় রমা বেশউষা ধারণ করাকে লীলা বলে। উজ্জল 
নীলমনিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে 
( সখী প্রতি বতি মঞ্জরা) 


মুগমদ লেপি অঙ্গে গীত বন্ধ পরি রঙ্গে কেশে করি ঢুডার শিল্ণ। 
রাধা কৃষ্ণরূপ ধরি করেতে মুরণী কা বরে অতি সুমধুর গান ॥ 
( উঃ চ 


(২) বিলানল--গতিঃ হিতি, আসন মুখ ও নেতাদি সকলের প্রিয় সঙ্গম 
জণ্ যেবিশিষ্টতা হয় ত।ঠাকে বিলাল বণে। 

(৩) বিচ্ছিত্তি-(ক) অন্ন বেশউ্ষা করিলেও যে পরম শোভা হয় তাহাকে 
বিচ্ছিন্তি কহে (খ) নায়কের অপবাধ দেখিয়া যে নায়িকা আভরণ সকল পরিত্যাগ 
করেন এবং নখাদেব বছ উপরে।ধেও তাহা আর পরিধান কবেন না তাহাকেও কেহ কেহ 
বিচ্ছিত্তি বলেন। 

(৪) বিন, ক) গ্রিয়তমের কাঁে আন্ভিসারে যাইবার সময় প্রবল অনুরাগ 
হে হার মালাদি আংযাগ্য হানে বারণ করিণে তাহ!কে বিভ্রুম বলা হয়। (খ) প্রিয়তমের 
প্রতি রুষ্ট হইলে, মেবাপরারণ গ্রিয়তমের গ্রঠি যে অনাদি প্রকাশ করা হয় কেহ কেহ 
ইহাকেও বিভ্রম বলেন। 

(৫) কিলকিধিত,-( ক ) হষেন জগ্ত একসঙ্গে যদি গর্ব, অভিলাষ, রোদন, 
হস্ত, অস্ুয়া, ভয় ও ক্রোধ হম তবে তাহাকে কিলকিধিঃত কহে) (খ) অগ স্পর্শ না 
করিয়া পণ আঠকাইলেও তাহাকে কিলকিধিত বলা হয় 

(৬) মোঝ্রায়িত-গ্রিয়তমের কথা মনে কর ও তাহার সংবাদ শুনিয়া 
প্রিমতমের বিষয়ে স্থায়ীভাবের ভাবনা জন্ত হাদয়ে থে অভিলাষের উদয় হয় তাহাকে 
মো্রায়িত বলে। 

(৭) কুট]মিত--গ্রিয়তম আলিয়া অহম্পর্ণ করিলে, হৃদয়ে অহ্যন্ত প্রীত হইয়া 
বাহৃত অসম্মনমৃচক ভাব গ্রকাশ করিলে তাহাকে কুটমিত বলা হয়্। 


৮০ বৈঞ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


(৮) বিব্বোক-গর্ব ও মান করিয়। প্রিয়তমের উপহারে অনাদর প্রকাশ করাকে 


বিব্বেক বলে। 
(৯) লণিত- যাহাতে নমন্ত অঙ্গের বিন্াপ ভঙ্গি, সৌকুমারধ্য ও ভ্রবিলাসের 


মনোহা রিত্ব গ্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলে। 

(১০) বির্ৃত_-লঙ্জ', মান ও ঈর্ধার জন্ত মনের গ্রকৃত কথা প্রকাশ না করিয়া 
ইঙ্গিত বা অন্ত কোন গ্রকার চেষ্টার দ্বারা গুকাশ করাকে বিরুত বলে উজ্জ্লণীলমণিতে 
মানহেতু বিকৃতির এইূপ উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে, উদ্ধব প্রতি শ্রীরুষ্ণ) 


কি কব কুটিল প্রেম. মান কৈল সত্/ভামা হেনকালে চানোর গ্রহণ। 

আমি ত আসক্ত চিত্তে তারে গেলাম প্রনাদিতে চ্্রগ্রহ হৈয়! বিদ্মরণ ॥ 

আমার বিনঘধ শুনি এক ইন্দ্র নীলমণি নিজ মুখ-চন্দ্রেতে ধরিল। 

চন্দ্রগ্রহ শিরখিয়া নান দান কর গিয়া ইহ! ছলে মনে পড়াইল॥ 
(উ, চ) 


(খ) উদ্ভানর--ভাবাবি্ট জনের দেহে যে শকণ লক্ষণ গ্রকাশ পায়, তাহাকে উদ্ভাসর 
বলে। নীবীবন্ধ খপিয়া পড়া, উত্তরীবপন খনিয়। পড়া, ধন্সিললত্রংআন (কেশ এলাইয়া 
পড়া), গান্রমোটন (নানারূপ অগভ'দ ), তৃম্তন (হাই তোল।) ও ঘণের গ্রফুল্লত। গ্রভৃতি 
উদ্ভাসরের লক্ষণ । 

(গ) বাচিক--ব।চিক দ্বাদশ গ্রকার। যথা, 

(১) আলাপ--চাটুপ্রিয় উক্তি। 

(২) বিলাপ--ছুঃখের যাণী। 

(৩) নংঙাঁপ- উক্তি প্রত্যক্তি | 

(৪) গ্রলাপ_ব্যর্থ আলাপ। 

(8) অন্থল'প-_বার বার উক্তি। 

(৩) অপলাপ--পুর্ষোক্ত বাক্যে অস্ অর্থ আরোপন। 

(৭) সন্দেশ- খবর। 

(৮) অতিদেশ--তাহ।র উক্তিতেই আমার উক্তি এই প্রকার যে স্থানে বোঝান 
হয়, তাহাকে অতিদেশ বলে। উজ্জলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে 
(শ্ররুষ্ণের গ্রতি ললিতা ),- 

যেকথা কহিলাম আমি সন্দেহ না কর তুমি এই ব|কা রাধিকার হয়। 
আমি যন্ত্র তেতন্ী রাধ। তাতে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাছিক বিপর্যয় ॥ 
(উ,চ) 

(৯ অপদেশ--বক্তব্য বিষয়ের অন্যার্থ কল্পনাকে অপদেশ বলে। উজ্জলনীলমণি 

হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, (শ্তামার প্রতি নান্দীমুখী ),-- 
দাড়িম তরু উজ্জল ধরিঝছে দুই ফল তাতে রেখা আছে বছতর। 
দুই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে গত বড়ই নিঠুর মধুকর ॥ 
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শ্রম! শুনি সখির বচন। 
চমকিত হয়া ধনী. অধরে ধরিল পাণি বনে আচ্ছাদে ই স্তন ॥( উ, চ) 

(১৪) উপদেশ-- 

(১১। নির্দেশ-সেই আমি, এই প্রকার বল1। 

(১২) বাপদেশ--ছল করিয়া স্বীয় আভিলাষ প্রকাশ কণা উপরোক্ত বাচিক 
অনুভব লকল সমস্ত রসেই সম্ভ, কিন্তু মধুব রম্ের পরিপূরক হিসাবে তাহাদের আগে টন! 
করা হুইল। 

সাঁত্বিক ভীব_-এইবার আমরা সান্বিক ভাব সমন্ধে আলোচনা করিব। শ্রীরূপ- 
গোস্ধামী তাহার এক্তিরসামৃত গ্রন্থে ( দক্ষিণ াগ, তৃতীয় লহবী) সাত্বিক ভাব সম্বদ্ধে 
বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়'ছেন। সংক্ষেপ করিয়া বণিতে গেলে গাক্ষাৎ কিন্ব 
পরম্পরায় কৃষ্ণ-সন্বন্ধে ভাব ত্বার। আক্রান্ত চিত্তকে শত বণে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন 
ভাবের নাম সাত্বিক ভাব। সাত্বিক ভাব হইলে যে সমস্ত লক্ষণ গ্রকাশ পায় এইবার 
আলোচনা করিব । 

(১) স্তত্ত--হ্্য, ভয়। আশ্চর্য্য ও বিষাদ এই চাঁর প্রকার কারণে গুশ্ত হয়। 

২) স্বেদ-হর্ষঃ ভয় ও ক্রোধের জন্ত শ্বেদে হয়। 

) রোমাঞ্চ--আশ্্য দর্শন, হর্য ও ভয হেতু রোমাঞ্চ হয়। 

(৪) স্বরভেদ-_বিষাদ, বিশ্ময়। অমর্ষ, হর্ষ ও ভয় হেতু সবরতেদ হয়ু। 
(6) বেপথু--বিধাদ, রোষ ও ভয়ে শরীবে কম্প হয়। 

(৬) বৈবর্য-বিষাদ, রোষ ও ভয়ে দেহে বিবর্ণতা আসে । 

(৭) হর্ষ অস্র্হর্ষ, রোষ ও বিষ।দে চোখে জল আসে। 

(৯) প্রলয় বা নিশ্টেষ্টতা_জুখ ও ছঃখ ইহার কারণ। 

(৯) ধুমায়িতা-_পূর্কোজিখিত ভাব স্জের এক ব| দুইয়েব সহিত মিলিত হইয়া 
উষংভাবে গ্রকাণিত হইলে, যদি তাহা গোপন কররিবাব সম্ভবনা হয়, তাহা হইলে এ 
ভাবকে ধুমায়িত বলে। 

(১) আপিত1-দুই বা তিন ভাব এক সময়ে মনে উদয় হইলে তাহা যদি 
কষ্টে গোপন করা যায় তাহা হইলে তাহাকে জ্বলিতা বলে। ন্টজ্জলনীলমণিতে ইহার 
এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ধগ্তার প্রতি সখী £ 

জাঁমু দুই অচঞ্চল নেনে বহে অশ্রজল রোমগণ করিছে নর্তন। 

বুঝিলীম নীলবর্ণ অপূর্ব পুরুষ বদ্ধ পাইছ তুমি যে দর্শন ॥ (উ, চ) 

(১১) দীপ্ু।+-তিন। চার বা পাঁচটি ভাব যাঁদ একসঙ্গে হৃরয়ে উদ্দিত হয় এবং 
তাহা যদি স্বরণ করা সম্ভব না হয় তবে তাহাকে দীপ্ত। বলে।  উজ্জ্লনীলমণিতে 
ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়। হইল--শ্ীরাধার গ্রতি বিশখা £ 

তোমার যে অশ্রজল ভিজাইল ক্ষিতিতল নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস। 


পুলকে দৃস্তর অল বুঝি কৃ লীলার তোমার শ্রুতিপটে কৈল বাঁল॥ 
১৯ 


৮২ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবৈশিক। 


(১২) উদ্দীপ্তা-পাঁচ, ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি একসঙ্গে হাদয়ে উদয় হইয়া 
প্রেমের পরমোতকর্ষ গ্রাগ্ত হয় তবে তাহাকে উদ্দীপ্ত। বলে। উজ্জলনীলমণিতে এই- 
রূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে--জ্রীরাধার অবস্তা বর্ণনাচ্ছলে শ্রীকুষ্ণ-গ্রতি উদ্ধব ঃ 


নেরজলে কৈল সন শেদবিন্দু মুক্তাদাম পোমাঞ্চতে অঙ্গ ঢাক। গেল। 

গণ্ড হলো পাঙুবণ কণ্ঠে গদ্‌ গদ্‌ বর্ণ এত ভাবে রাধিকা ভাপিল ॥ 

দেখ দেখ রাধার ভাবটয়। 

উঠি সব ভাবগৃণ হজ্জ কৈল নিবারণ. কৈল জজ স্তত্তের আশ্রয়। (উ১9) 


উদ্দীপ্তার বিশেষ ভাবকে সুদীপু। বল। হয়।  উজ্জ্রলনীলমণিতে ইহার এইরূপ 
উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে--. 


পড়ে রাধার স্বেদ বারি তাহ। পিয়ে ধেনু সারি তাহাদের তুষ দুরে গেণ। 


মুকুলিত লোম সাগর দেখি কোকিলের নানী. তাহে মণ লুৰধ হইল ॥ 

তোমার মুরলী শুশি ্তস্তত হইল ধনি শুর্ুবর্ণ সব অঙ্গ হল 

স্বরম্থ তীর গ্রাতিকৃতি সেই ভ্রমে মুঢমতি বিদ্যার্থির৷ নিকটে আইল ॥ 
(উ, চ) 


ব)ভিচারি ভাঁব__বাভিচারের আভিধানিক অর্থ অতি ব্/াণ্ড এবং ন্যায়দর্শম মতে 
ইহা “হেতুদোষ” বিশেষ বুঝায়। রূপ গোস্বামী তাহার ভগ্তিরসামৃতা সিন্ধু গ্রন্থে ব্যঙ্চার 
ভাবের এইবপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন-+ 
বিশেধেণাভিমুখ্যেন চরস্তি স্থায়িনং গ্রাতি। 
বাগঙ্গ সত্বস্থচা। যে জেয়ান্তে ব্যভিচারিণ £॥ ( দক্ষিণবিভাগ, চর্থ লহুরী) 


অর্থাৎ যে সমন্ত ভাব বিশেষরূপে এবং পরস্পরের সঙ্গিকটে স্থায়ী ভাবে বিচরণ করে 
তাহাদিগকে ব্যভিচারি বলা হয়। যে ভাব, বাণী, অঙ্গ (ত্র, নেত্রাদি ) এবং সত্ব ( অর্থাৎ 
সন্োৎপয় অনুভব ) ছারা সুচিত হয় তাহ!কে ব্যভিচারি ভাব বলা হয়। সাগরের তগ্দ 
যেরূপ সাগরেই উৎপন্ন হইয়া সাগরের বুদ্ধি করে এবং তাহাতে লীন হয়, ব্যভিচারি 
ভাবমমুছও স্থায়ীভাবে উদ্ভব হইয়া, স্থায়ীভ|ব বৃদ্ধি করিয়া আবার স্থায়ীভাবের শ্বরূপত। 
প্রাপ্ত হয়। 

ব্যভিগারি ভাব তেত্রিশ গ্রকার। (১) নির্বে্ধ-_অতাস্ত আত, বিয়োগ ও ঈর্ধায় 
নির্ষেদ ব৷ আত্মাধিকার উৎপন্ন হয়। 

(২) বিষাদ--ইষ্ট বন্ধ না পাইলে এবং কাজে বিফল মনোরথ হইলে বিষাদ উপস্থিত 
হয়। 

(৩) দৈষ্--ছংখ, জাস ও অপরাধে দৈনের উৎপত্তি হয়। 

(৪) গ্লানি--পরিশ্রম, মনের পীড়া ও রতি এই তিনে গ্লানি ব নির্বলত| হয়। 

(৫) গ্রম--শ্রম তিন প্রকার--পথশ্রম। হৃতাশ্রম আর রতিশ্রম | 

(৬) মদ্দ--মধুপানে মদের উদ্ভব হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৩ 


(৭) গবর্ব-সৌভাগ্য, রূপ, গুণ এবং সর্কোত্বমের আশ্রয় লওয়ার জন্য গর্ব হয়। 
সৌভাগ্য-জনিত গর্ব সম্পর্কে উদ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া অছে-- 

( শ্রীরাধার প্রতি বিশাখা )-- 

সখীগণ সঙ্গ ছড়ি ছড়ি সবব্রজ নারী কৃষ্ণ তোমার ছয়ারে দাড়াএ। 

ুস্তল রচিছ তুমি. বার বার বলি আমি হরি পনে চাহগে। ফিরিএ1( উ, চ) 

(৮) শঙ্কা চৌর্ধ, অপরাধ আর অপরের ক্রুরত। হইতে শঙ্ক। হয়। চৌর্য-জনিত 
শঙ্ক। সম্পর্কে উজ্জলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ও 


কৃষ্ণ নিদ্র। গেল দেখি বাণী লয় বিধুমুখী লুকাইল লতার ভিতরে। 

অঙের যে ছটাগণ তমঃ করে বিনাশন 'তাথে রাধা নভয় অন্তরে ॥ 

রাঁধা করে বিধির নিনান। 

হেন অঙ্গ মোর কৈল | অঙ্গ টার দূরে গেল বিধি নাহি বুঝে প্রিয়জন ॥ 
(উ. চ) 


(৯ জরাস-বিছাৎ দেখিয়! বা ঘোরাকাত জন্থ দেখিয়া! বা ঘোর শব্দ শুনিয়া ত্রাস হয়। 
(১০) আবেগ--প্রিয় দৃষ্টি, প্রেয় কি ও গ্রয় দরশনে আবেগ জন্মায়। 
(১১) উন্মা্__মত্যন্ত আনন্দে ও বিথহে উন্মাত্তত। হয়। বিরহ অবস্থায় যে 
উন্মন্তত। হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়। গেল 
খেনে হানযে খেনে রোয়। 
দিশি দিশি হেরই তোয় ॥ 
খেনে আকুল খেনে থীর। 
/খমে ধাবই খেনে গীব ॥ 
খেনে খেনে হরি হরি বোঁল। 
সঙ্চরি ধরি কক কোর ॥ 
প্রন হেরি অগেয়ান। 
সব দগধ করু প্রাণ ॥ 
গুরুজন ভয়ে সখিমেল। 
মন্দির ম।ঝাহ নেল ॥ 
তাথি মোয়াথ নাহি পায়। 
যছুনন্দন মুখ চায় ॥ 880১৭৫॥ প্‌; ক, ত 
(১২) অপন্মার_ছুঃখ হওয়ায় জীবনীশক্তির বিকাঁরের অন্ত চিত্তের যে আকুলত, 
হয় তাহাকে অপন্মার বলে। আভিধানিক অর্থ মুর্ছারোগ ; কাব্যালঙ্কার মতে ভূতাদির 
আবেশ জন্ত মনের বিকলত! (ভূপতন, কণ্প, ধর্ম, ফেন, লালাদি ইহার জ্ঞাপক )। 
উদ্জ্রননীলমণ্িতে অপন্মারের এইবূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে--ললিতার উক্তি 
ধচনে গ্রলাপ সার. উদগত বচন তার লাল। কেন বদনে উদগীর। 
অন্তরে বিরহ বাধ। ব্যাকুল! হয়েছে রাধা গুদজনে কহে অপন্মার।। (উ, চ) 


৮৪ ?বঞ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক! 


(১৩) ব্যাধি--জরাদি গ্রতিরূপ বিকার। 

(১৫) মোহ্‌-_হর্য, বিষাদ এবং কৃষ্ণবিরছে মোহ জন্ময়। 

(১৫) ম্বৃতি-মরণের উগ্ভম | মর্থ? সমঞ্ীন ও স্থায়ী ভাববতী কৃষ্ণপ্রিযাগণের 
নিত্যসিদ্বত্ব হেতু মৃত্যু অসম্ভব | “উদ্ধব-সন্দেশে ললিতার প্রতি রাঁধা_- 


যাবত অক্তুর রথে না চড়ায় গ্রাণনাথে তাবত গুনহ মোর বাণী 
আমি নাবচিব আর তোরে দিলাম কাধ্যভার মদে করি, করি করি আমি ॥ 
এই যে মালতি লতা যার পুষ্প নব্য পাতা গোবিন্দ পরিত নিজ কানে। 
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিহ নিতি নিতি. যতন করি করিহ পালনে ॥ 
(উ, চ) 


(১) আলাম _ভ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ও শ্রীকষ্ণবিষষ বস্তর প্রতি শ্রীরুষ্ণগ্রি্ণাগণের কোনরূপ 
আলন্ত হইতে পীরে না। ক্রম অনুপারে ইহ! এইখানে উদ্লেখ করা গেল। 

(১৫) জাড)-_অঙ্গশৈথিলা-ইষ্টানিষ্ট অবগ ও ইষ্টানিষ্ট দরশনে অঙ্গ শৈথিল্য হয়। 
ইষ্শ্রবণজনিত জাডা সম্বন্ধে উজ্দর্গনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে । 
নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবন্পী__ 

হরির নুপুর দুয়ারে বাজিছে তাহ শুনি শশীমুখী । 
চলে যেতে চাহে চলিতে না পারে মনে হলো বড় ছুঃখী ॥ (উ, চ) 

(১৬) ত্রীড়া-নবসঙ্গমহেতু এবং অগ্ঠ|য় আচরণ, স্তুতি ও অবঞ্ঞা হইতে ব্রীড়ার 
উদ্ভব হয়। 

(১৯) অবহিথ।-নবহিথ।- অর্থ আকার গৌপন করা । ইহা কপটত! করিয়া 
করা যায়) আবাব লঙ্জা করিয়া আকার গোপন করা যায়, আবার দাক্ষিণ্য 
করিয়াও আকাব গোপন কর! যায়ঃ লঙ্জা ও ভয় একসলে হইলেও অবহিথ। হয়। 
শুধু ভয়েও হয় আবার গৌরব ও দাক্ষিণ্য একসঙ্গে হইলেও অবহিখ। হয়। 
্রীক্গন্জাধবপ্লভ নাটক হইতে কপটতা হেতু যে অবহিথা হয় তাহার উদাহরণ 
গ্রীরপগোস্বামী তীহার উদ্জ্লনীপমণি গ্রন্থে দিয়াছেন, সেই উদাহরণটি এইখানে দেওয়! 
গেল-্শশিমুখীর প্রতি মদনিকা £ 

সেই ব্রঙ্গরাজপুত্র কালিন্দী তীরেব ধূর্ত তার বার্তা না কহ আমারে। 

এষে নাচে রোমচয়.. এমোর পুলক নয়. হিমের পবমে শীত করে।॥ (উ, চ) 

(২০) স্মৃতি--(১) সাপৃশ্তের দরশন হেতু ও (২) অতিশয় অভ্যাস হেতু স্মৃতি হয়। 

(২১) বিভর্ক-পরম সংশয় হইলে তাহাকে বিতর্ক বলে। 

(২২) চিন্ত।-ইষ্টের অগ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি চিন্তার কারণ বলিয়া! গণা হয়। 
পঞ্তাবলী হইতে উজ্জ্রনীলমণিতে ধৃত ইট্টাপ্রণ্ডির উদ্দাহরণ--পৌর্ণমাদির উক্তি £ 

গোবিঙোর দুই আখি. অধিক চঞ্চল দেখি নিশ্বাল বহিছে খরতরি | 

কেমন সে রমণী বস কৈল ব্রজমণি তাহাকেই চিত্ত! করে হরি॥ 

(উ, চ) 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৫ 


(২৩) অতি_-শাস্বাদির বিচার জনিত অর্থ-নির্ধারণকে মতি বলে। পদ্/বলী হইতে 
উজ্জ্বলনীলমণিতে মতি সঙ্ন্ধে যে উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই গ্লেকটি স্বয়ং 
মহাগ্রতুর উক্তি । শ্রীরুষ্ণের ম্বভাবই বিরহ যন্ত্রণ দেওয়া ইহ! পূর্ণমাসী শ্রীরাধ।কে 
বলিলে শ্্রীরাধার প্রত্যুত্তর সব্বন্ধে মহা গ্রভু নিয়্লিখিত প্লোকটি বণিলেন ১ 


আগ্নিষ্য বা পাদরতাং পিনষুমামদর্শনান্মহতাং করোতুবা। 
যথ। তথা ব! বিদধাতু লম্পটে! মংগ্রাণনাথস্ত ন এব নাঁপরঃ। 
( আলিঙ্গন কবে মোরে আদর করিয়া। 

পদ প্রান্তে রহি যবে ন। দেখে চাহিয়।॥ 

দরশন নাহি দিয়া করে বা কাতর। 

অথবা মজিয়া রহে লইয়| অপর ॥ 

তথ[পি আমার নাথ সেই জণ হয়, 

নন্দ সত বিনা আর প্রিয় কেহ নয়।|) 


(২৪) ধ্ৃতি_ছুঃখাভাব ও উত্তম গ্রাপ্তি হেতু মনের থে স্থৈধ্য তাহাকে ধৃতি বলে। 

(২৫) হর্ষ-_অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভেতে হর্ষ হয়। 

(২৬) উৎস্ুক--ইষট দৃষ্টির ইচ্ছা ও ইষ্ট প্রাপ্থির দ উৎসাহে কাঁল যাপন করা। 

(২৭) উগ্রভা-উগ্ত। সাধারণ অণ বলিয়। গৃহীত হয় না সেজগ্ঠ উহা মুদি ত 
দেখান হইতেছে । 

(২৮) অমর্ষ--ধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কার ও অপমানে অমর্ষের স্থিতি হয়। 

(২৯) অস্থুয়া_পর সৌভাগে ঈর্ধা। 

(5০) চাপল-চিত্তেব লঘুতা হেতু অগান্ভীর্ধ্য ৷ 

(৩১) নিদ্রা ক্লান্তি হেতু নিদ্রার উৎপত্তি । 

(৩২) স্ৃপ্তি--বিবিধ চি্টান্সিত এবং নান বস্তর অগভবময় মিদ্রকে সুপ্বি বলে। 
ইন্দ্িষগণের অপরতি, স্বাস এবং চক্ষুমু'দণ গ্রহৃতি তাহার অনুভব । উজ্জলনীলমণিতে স্থুপি 
সম্বন্ধে এইবপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে _ 


পথ ছাড় চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাঁকা কহিয়! স্বপনে । 
গোবিন্দের ভূজ লঞা/  তাথে নিগ শির দিয়। রাধা নিদ্ব। যায় কুঞ্জ ভবনে ॥ 
(উ,চ) 


(৩৩) কবোধ--অবিস্তা, মোহ, এবং নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে জ্ঞামের উদ্দয় হয় তাহাকে 
বোধ বলে। 
বাভিচারি গ্রকরণে চার প্রকার দশার কথ, উদ্জগমীলমনিতে বণিত হইয়াছে-- 
(১) উৎপত্তি-ভাবের সন্তাবকে উৎপস্তি বলে । 
(২) জন্ধি_সমানরূণ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবঘয়েন সংমিশ্রণকে সন্ধি বলে। 
(৩) শাবল্য--ভাবলমুহের উত্তরোত্তর পরম্পরের মিশ্রণকে শব বলে। 


৮৬ টবঞ্চবসা হিত্য-গ্রবেশিক। 


(৪) শীস্তি-ভাবের লয়। উজ্জলনীলমনিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়। 
হইয়াছে। সধি প্রতি নন্দীমুখী__ 


সখীবাক্ পরচার সেই মহাকুঠার তাথে যার না ছৈল ছেদন। 
দুতীবাক্যে বহুতর দেই নদী নিঝর তাথে যার না হৈল উদ্মাজ্ন। 
দেখ, কৃষ্ণ-বাশীর মাধুরী । 
সে কমলার মান-বুক্ষ তাহা উপাড়িতে দক্ষ হেন বাশী পবন-লহরী ॥ 

(উ, চ) 


স্থারিভাব বা মধুর রতি-শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিদধু গ্রন্থে (দক্ষিণ 
বিভ।গ, পঞ্চম লহরী) স্থায্রিভাবের বিভব ত আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
যাহ! হান্ত(দি অবিকদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবকে বশগত করিয়! সুরাজার স্থায় বিরাজমান 
হয় তাহাকেই স্থায়িভাব বলে। ্ীরুষ্ণবিষক যে রতি, ভক্তিশান্ত্ তাহাকেই স্থায়িভীব 
বল। হইয়াছে। এই রতি ছুই গ্রকার--মুখা ও গৌণ এবং ইহার! প্রতোকেরই আবার 
শদ্ধা, গ্রীতি, সখা, বাৎসলা এবং প্রিয়ত। এই পাচ প্রকার গে আছে। গৌণ রতি আবার 
হান্ত, বিশ্মঘ, উৎ্লাহ, ক্রোধ, ভয় ও জুগুগা। ইতি সাত গ্রকার। মুখ্যরতি ও গৌণ রতি 
যে পর্যযন্ত ন। রসাবস্থ। গ্রাপ্ত হয় সে পর্যন্ত স্থায়িভাব বলা হয়। 


আভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমন, তদীয় বিশেষ, উপমা। ও স্বভাব প্রভৃতি কারণে 
রততির আবির্ভাব হয়, উক্ত কারণসকলের মধো অভিযোগ হইতে আরস্ত করিয়! স্বস্ভাব 
পর্ধাস্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। 


(১) অনভ্িযোঞ্ঈ--নিজে অথবা অন্ের দ্বারা স্বীয় ভাবের প্রকাশকে অভিযে!গ 
বল হয়। 


(২) বিষয়--শব, স্পর্শ, রূপ) বস ও গন্ধ এই পাচটিকে বিষয় বলা হয়। 


(ক) শব -প্রিয়তমের শব শুনিয়। যে রতিব সঞ্চার হয় তাহাগ উদীহরণ-.. 
কেনা বশী বাএ বড়াগি কাঁলিনী নই-কুলে। 
কেন! বাণী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন! 
বাঁণীর শবদে মে! আউলাইলে| রান্ধন ॥ 
কেন। বাণী বাঁএ বড়ায়ি সে না কোন জনা । 
দাসী হজ তার পায়ে নিছিব আপনা ॥ 
কেন! ধাণী বাএ বড়ায়ি চিত্বের হরিষে। 
তার পায় বড়াছ্ি মে! কৈল! কোন দোষে ॥ 
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি। 
বাণীর শবদে বড়া হারায়িলে। পর।ণি ॥ 
(প্রীকৃ্ণ-কীর্তন--ননস্ত বু চণ্তীদ।ন) 
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(খ) শ্পর্শ-ম্পর্শজনিত রতির যে হেতু তাহার উদাহরণ-- 

আলো সই,কি হইল মোরে প্রেমজাল| | 

মে মেন আপনা খাইপু কেনে বা যমুনা গেলু 
শয়নে স্বপনে দেখে কালা ॥ 

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ রঙ্গে 
সাধে গেলাম জল ভরিবারে। 

তেমাথ! পথের ঘাট সেখানে ছুলিপু বাট 
কাল! মেঘে ঝাপাাছিল মোরে ॥ 

যমুন। যাইতে পথে দোঁনারি কদম্ব আছে 
তাতে চরে সেকোন দেবতা । 

তার গলার মালা দিলে আচাম্বিতে মোর গে 
সেই হৈতে মরমে হৈল বেথা ॥ 

মে কাল! কালিয়৷ শ্বাম কালিয়া তাহার নাম 
কালিন্দা কদনম্ব গলে ধানা। 

বশাবদনে কয় যুবতী জীবার নয় 
দেখিলে মরমে দেয় হানা ৫] ১২১, পি, ক? ত 


(গ) বপ-বপ হেতু যে রতি তাহার উদ্াহরণ-_ 

(১) তে 5০ 5৫৪? ৪ 
বূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিখ। 
যৌবনেব বনে মন হাগাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ। 
অন্থরে বিদরে হিয়া কি জানি করে গ্রাণ॥ 


জনদ।স 0৭) ১২৩ প, ক, তি 


(২) 

অতি স্থশোভিত বক্ষ বিস্তারিত 
দেখিলু দর্পণাকার। 

তাহার উপরে মাঁগ। বিরাজিত 
কি দিব উপম। তার। 

নাভির উপরে লৌম লতাবলী 
মাপিনী আকার শোভ।। 

উরুর বলনি রাম কদলী 


তমাল জিনিয়া আতা ॥ 


৮৮ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিক! 


চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত 
মণির মঞ্জীর তায়। 
চণ্তীদামের হিয়া সে বণ দেখিয়! 


চঞ্চল হইয়া ধায় ॥২২॥ ১৫৩) প, ক, ত। 

(ঘ) রস--রস হেতু যে রতির উদগম হয় উজ্জলনীলমণিতে তাহার এইরূপ উদাহরণ 

দেওয়! হুইয়াছে-- 

(সথীবাকা) অঙ্গ হৈল পুলকিত তনু যেন বিগলিত তরাঙ্গত হদয় হইল। 
গাধার এমন দেখি মনে অন্নমানি সখী ললিতারে কহিতে লাগিল ॥ 
আমি ইহার বুঝিলাম কাণে। 
কৃষ্ণের অধরামূত  তা্থুলের চর্দিত তুমি দিলে রাধার বর্ন । 

(উ, চ) 

(উ) গন্ধ-_গন্ধ হইতেও রতির উৎপত্তি হয়। 

(৩) জন্বম্ধ--কুল, রূগ, শোধ্য, নাল ও গুণ গ্রভৃতি সমগ্র বিষয়ের আধিক্যকে 

সম্বন্ধ বলে। উজ্জঞলনীকমণিতে সত্বন্ধের এইবপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে__ 

কে বর্ণিবে বল তাথে গিরি ধরে বামহাতে রুপ ত্রিভুবনের মোহন। 


জন্ম ত্রজরাজ ঘরে গুণ লেখ কেবা। করে লীলা চমতকারের কারণ । 
সখি, হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন 
তাহার মুরলী শুন হেন কে বমণীমণি ষে করয়ে ধৈর্য্য ধারণ ॥ ( উ, ৮,) 


ত্রীরষ্ণের শৌর্ব/, বীর্য) ও রুপাদিতে যদি মন আকৃষ্ট না হইস্। থকে তবে সেই 
মুরলীধরের মুরলী শুনিলে তাহার গুণাদির কথ! মনে হইয়া পুনরায় তাহার গ্রাতি রতি হয়। 
(৪) অভ্িমান--পৃথিবীতে অনেক রূমপীয় বস্তু আছে, কিন্ত একটি বিশেষ বস্ত 
আমার একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া নিশ্চিত হওয়াকে অভিমান বলে। মমতার থে 
আবম্পদ তাহার প্রতি অনন্তমন হইবার ষে সংস্কল্প তাহাকেই অূভমান বলা হয় এই থে 
অভিমান তাহ! রূপ ও গুণের অপেক্ষা না করিয়া রতি বুদ্ধি করে। অভিমানের উদ্দ।(হরণ--- 
কাছু সে জীবন জাতি গ্রণ ধন 
এ ছুটি আখির তারা । 
পরাণ অধিক হিয়ার পৃতুলী 
নিমিখে নিমিথে হারা ॥ 
তোরা কুলবতী ভঞ্জ নিজ পতি 
যার যেবা মনে লয়। 
ভাবিয়া দেখিলু শ্তাম বন্ধু বিশু 
আর কেছে। মোর নয় ॥ 


88৪৪ 6৯৪৪ ৪৩ ৪৪৪৪ 6৪৪৬ 


8৪৪ ৪৪৪ ৪৪৩ জ।ন্াাল 0১৪০০।৮৯৮॥ প, কঃ তি 
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(6 তদীয়বিশেষ-গ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, বৃন্দাবন, আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জম। 
এইরূপ বন্ত দর্শমে শ্রী গ্রতি রতি হয়। উজ্জলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়! 
হইয়াছে যে কোন নববধূকে শ্রীরাধার সঙ্গ করিতে বারণ করা হইয়াছিল। কারণ উত্ত 
নববধূর শাশুড়ী মনে করিতেন শ্রীরাধা উন্ত। হইয়াছেন। কিন্তু সেই নববধূ শ্রীরাধিকাকে 
দেখিতে পাইলেন এবং তখন হইতেই তাহার শ্রীকৃষে রতি হইল ) তাই তিনি বলিলেন 


রাধারে দেখিতে মে।র মখিজন নিবারিল বারে বার। 

তথাপি রাধারে দেখিল।ম আমি সকল মাধুরী সাব। 

সেই দিন হতে তধষিত নয়নে চারিদিক পানে চাই। 

শ্যামল বরণ একটি পুতুল তাহাতে দেখিতে পাই | (উ, চ) 


(৬) উপম।--এক বস্ত্র সঙ্গে অপর কোন বস্তগ মামান্ত সাঁদৃশ্ত থাকিলেও তাহাকে 
উপম। বল! হয়। প্রীকুষ্েব সামান্ত সাদৃগ্ত যে বস্ততে আছে তাহাতেই রতি রদ্ধি হয়। 
উজ্জলনীলমনিতে এইকপ উদাহরণ দেওয়া হইফ়ছে ,-- 

কৃষ্ণ তুল্য মেঘ-লেখ  ইন্্রধনু শিখিপা বিছু)ৎ হয়েছে পীতাধ্বর 
সে মেঘ দেখিয়। ধপি ময়নে বহি'ছ পানি ভাবে অঙ্গ নল হ্িবতর ॥ 
(উ,চ) 

(৭%) স্বডাব--স্কতই যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই স্বভাব) স্বভাব ছুই গ্রাক।র, 
( ক) নিসগ ও (খ) স্ববপ। দৃঢ় অভ্যাস জগত থে মণস্ক।র তাঁহ।কে অভ্য/ন বলে। 
সংস্থার ও অভ্যাস বশত আ্ক্ষ্জের কপ ও গুণে উদ্দীপন। হয় তাত! শ্রেষ্ট নহে | কোন 
কারণ ছাড। রতিউৎপীদক বস্তবিশেষণে শন বল স্ববণপ তিন গ্রকার, (অ) কৃষ্ণনিষ্ট 
স্বপ-্দৈত্য বাঠীত অগাগ্ত ভক্তগণ রুষ্খনষ স্থব্প অনায়াসে লাভ করিতে পারন। 
উজ্জরপনীলমণিতে ইহার এইকপ উদ।হরণ দেওয়! হইয়াছ--/ নারাবেশধারী শ্রীকৃষ্তদশনে 
বিমানচারিনী দেবীগণের উক্তি) 

এ নহে গেপনারী হরি বধুবেশ কাগ ভবনাবার *ন কৈল চুরি) 

রবি বিনে অন্ধক14 বিন।শিতে এপ্চি বর অতএব জানিল বটে হরি (উ, চ) 

(অ') ললনানিষঠ স্ববণ--শলন|নি্ঠ স্বরূপ স্বয়* উদ্দীপনত্ব প্রাপ্ত হয় যে হেতু এ 
শ্ববপ জদ্মাবধি শ্রীরুষ্ণের বপ দন অথব' গুণ শ্রবণ না করিয়াও তাহাতে অতি ক্রুত গাচ 
রতি করিয়া থাকে । উদ্জশনীলমাণিতে ইহ।ব এই্টবপ দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে দর্শনাদির 
পূর্বেই শ্রীরুষ্ণকে অনুভাব করিয়া সখী প্রতি শ্রীরাধিক1 ) 

নাহি দেখি নাহি গুনি হেন যে পুকষমণি মের মন করে সম্ভাবন। 
ঘনস্ব।'ম গীতাম্বরে সঙ্গল্প করিয়া তারে নুৰাই ঘুরয়ে মৌর মন ॥ ( উ, চ) 

( ই) শ্রীকুষ্। ও লঞ্ন। এই ছুইয়্ের পথস্গর স্বনূপ এককালীন যাহাতে লব্ধ হয় 
ত্যথার নাম 'উভয়নিষ্ট? | 

বিলাসের আধিক্যের জন্ত কূপ, ৭ মুভ বাঁধি উদ্দীপন সকল আলো।চন। কর! গেল। 


কিন্তু ব্রজন্ুন্দরীদের শ্রীরুষে যে রতি তাহ স্বভাবপিদ্ধ রতি । 
১২ 
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এই রতি তিন একার-(ক) সাধারণী, (খ) লমঞ্জসা ও (গ) সমর্থা। (ক) সাধারাণী 
__যেরতি প্রায় কৃষ্ণের দর্ণমে জন্মায়, কিন্তু অতিশয় গাঁচ হয় ন' এবং সম্ভোগ ইচ্ছাই 
ইহার মুল কারণ। এই রতিও অত্যন্ত.স্লাভ নহে শ্রকুঞ্চর প্রতি কুজার যে রতি 
তাহাই লাধারণী রতি (খ) সমঞীলা-বাহাতে পড়ীত্বাভিমান বৃদ্ধি হয়, যাহা রূপ ও গু” 
শ্রবণে জন্মায় এবং যাহাতে কখনও কখনও সস্ভোগের তৃষা জন্মায় তাহাকে লমজীনা বৃতি 
বলে। রুঝিনী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণের গ্রতি যে রতি তাহ।ই সমঞ্জন। রতি (গ) সমর্থ” 
সাধারণী এবং সমঞ্জনা হইতে বিশেষ সম্তোগের ইচ্ছা যে রতিতে অর্থাৎ যে রূতিতে নায়ক ও 
নায়িকার একীভাব প্রাপ্ত হয় তাহাকে সমর্থা রতি বলে। সমর্থ। রতির যদি উদ্ভব হয় তবে 
কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লঙ্জা গ্রভৃতি কিছুই মনে থাকে না এবং সমর্থ) রতি হইলে আর ভাবাস্তর 
হইতে পারে না। এই সমর্থ রতি জগতে মুদ্র্লভ। ্রীরুষ্ণের গতি ব্রজের গোপীর 
যেরতি তাহাই সমর্থ! রতি। ব্রজের গোগীদের একমাত্র কাম্য শ্রীকৃষ্ণের দুখ, সেইজন্য 
লমর্থ। রতি সর্বশ্রেষ্ঠ । সমর্থা রতি যে প্রেয়সীতে উদ্ভব হইয়।ছে, শ্রীকৃষ্ণের গ্ুতি তাহার 
যেরূপ গাঢ় প্রেম জন্মীয়। শ্রীরুষ্ণেরও সেই গ্রেয়সীতে ঠিক সেই জাতীয় প্রেম জন্মায়। 
উজ্জ্লনীলমণিতে রতির তিন প্রকার ভাগ করিয়া কুজার, কৃষ্ণ-গ্রেয়সীগণেব এৰং ব্রজগে।পীদের 
রতির তারতম্য দেখাণ হইয়ছে। কিন্ত যাঁদ ্রীরুষ্ণকীর্ভনের শ্রীরাধার শ্রীকুষ্ণ-গ্রাতি যে রূতি 
তাহা বিশ্লেধণ করা যায় তবে তাহা লাধারণী বা কু্জার রতি হইতে অভিন্ন মনে হয়। আবার 
বিগ্তপতি যে রাধিকার কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে আমগা সাধারণী ও সামঞ্জ এই উভয়বিধ 
রতির পরিচয় পাই। উজ্জলনীলমণির পরবস্তা বুগে যে বৈষ্বরস সাহিতোর কৃষ্টি হইয়াছিল 
তাহাতে অবশ্ত ব্রক্মগে।পীগণের, বিশ্লেষ করিয়া রাধিকার রতি সমর্থ। রতি বলিয়া অঙ্কিত কর! 
হুইকাছে। রতি দৃঢ় হইলে প্রেম হয়, প্রেম হইতে মেহ, মে হইতে মান, মান হইতে 
প্রণয়, গ্রথয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অন্গরাগ এবং অনুরাগ হইতে ভাব হয়। ভাৰ এর 
নির্ধান মহাভাব, বিমুক্তভক্ঞগণ এই মহা'ভাবের জন্ত আকাজ্িত হন। 
স্য।দট়েয়ং রতিঃ প্রেয়। প্রোছান্‌ মেহ ক্রমাদমং। 
স্তান্সনঃ গ্রণয়ে। বাগোহমুরাগো! ভাব ইতাপি ॥ ৪৪ 
খীঁজমিক্ষুঃ সচ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 
স শর্করা লিতা সাঁচ স। যথাস্তাৎ সিতোপল!। 
অতঃ প্রেম বিলাসাঃ নুভাবাঃ স্নেহাদয়স্ত যট,। 
গ্রাফ! ব্যবস্িয়ন্তেহমী প্রেম শন্দেন স্থরিভিঃ ॥৪৫ 
উ, নী ১৪৭ অধ্যায়। 
যেমন ইক্ষুর দণ্ডের বীজ বপন করিলে যথাকালে ইচ্ষুর্দগ্ড হয়, তারপর রস, তারপর 
গুড়, গুড়ের পর খণ্ড, খণ্ডের পরে চিনি, চিনির পে সিতা ( মিদ্বী ), মিছীর পরে মিতোপলা 
( ওলা ) হয়, সেইরূপ রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অনুরাগ 
হইতে মহাভাব প্রভৃতি ক্রমে উৎপন্ন হুইয়! থাকে পণ্ডিতগণ গ্রেমের বিলাল হেতু লেছাদি 
ছয়টি ভাবকে প্রায়শই প্রেম শব্দে বাবছার করিয়া ধাকেন। 
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(১) গ্রেমস্্নায়ক ও নায়িকার যে ভাব ধ্বংগের করণ সত্তেও ধ্বংস হয় না 
তাহাকে প্রেম বলে। 
সর্বথ! ধ্বংলরহিতং সত্যপি ধ্বংনকারণে। 
ঘদ্চাব বন্ধনং যনোঃ সগ্রেমো পরিকান্তিঠ:॥  উ;মী ১৪শ অঃ ৪১। 
যথা, ধরম করম গেল গুক গরবিত। 
অবশ করিল কাপ! কানব পিপিত॥ 
ঘরে'পরে কিন! বলে করিব হাম.কি। 
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী 
১১০:১০০০ চত্তীদাস 1৮৮1৮৮৬ পক 
প্রেয়ণী সম্বন্ধে শরীরের প্রেম তিন প্রকার ভাবে বিভক্ত গপা হইয়াছে। (ক) 
গৌট প্রেম নায়িকার সহিত মিলনের যে মখয় (নর্দিট করা ছিল, সেই নির্দিষ্ট সময়ে 
নাপ্িকার নিকট উপস্থিত না হইতে পারি পপেই বিলাস্বের জ্ নাযিকার মনৌভীব অজ্ঞাত 
থাকিণে নায়কের মনে যে কেশ হয় ভাঠাগে (গ্ীঢ প্রেম বলে। (খ) মধ্য প্রেমে 
গ্রেম অনয নায়িকার অগ্ুভব সহা পরে তাহাকে মধ্য ্রম বলে। চন্দাবলীর সঠিত সম্তোগ- 
রত শ্রীরুষ্ণের চিন্ত রাধার জনা উদ্শীখ ভষ্টয়। উঠিল। এখানে চন্ত্রাবলীর প্রতি শ্রীকষ্ের 
মধ প্রেম। (গ) মন্দ প্রেমমর্রিদ। আত্যন্তিৎ বূপে পরিচিত থাকিলেও যে গ্রেমঃঅন্া 
কান্থাকে উপেক্ষা বা অপেক্ষা কবে না তাহানে মন্দ গেম বলা হয়, ব্রজভূমিতে মন্দ 
প্রেমের উদাহরণ অসন্তব। এই প্রকার পম আকৃষ্জের প্রেয়লী বিষয়ক । প্রেয়শী- 
দিগেরও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রেমের তারতম) আছে) ঠাহ। এখন আলোচনা করিব। তীর 
বিষয়ে (ক) প্রচ গ্রেমনবে প্রেমে বিচ্ছেদ সহ করা যায় প সেই প্রেম প্রো বলিয়া 
মনে কর। হয়। যণ। শ্রীকৃষের প্রত সথীর উদ্জি 
মাধব কি কহব ধনিক সম্াপ। 
চিত তোহ।বি এ দপণ হরাপ। 
বিরহক ব্দেনে সে বরনারা। 
নেরজনে বিরচই মুব্ণি তোহারি ॥ 
” গোবিন্দ দাস ।১২।৩১৫॥ প, ক ত 
(খা মধা প্রেম যে পোম অতি কষ্টে মহিফুত। হয় তাহাকে মধ্য প্রেম বলে। মন্দ 
প্রেম সম্বন্ধে উজ্জরলনীলমনিতে এইবূণ উদাহরণ দেও হইযাছে। সখী প্রতি কোন যুখেশ্ববী-- 
এইত দীঘপ দিনা. কখন হইবে ক্ষীণ নন্ধ্যাকাল হইবে কখন। 
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া পাইব সখ বনে হইতে আসিবে যখন ॥ (উ, চ) 
(গ) মন্দ গ্রেম_কর্দাচিৎ তো প্রেগ বিশ্মরণ হয় তাহাকে মন্দ গরম বলে 
উজ্জ্গ-নীলমনিতে ইহার এইবপ উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে । সখীর প্রতি কো[ন-যুথেশ্বরী-_ 
এলে প্রতিপক্ষ নারী তার গ্রতি ঈর্ঘ)া করি »ঞ্ুপাশরিলাম মালার গ্রস্থম ৷ 
কি করিব সহচর এ পারা এলে হরি হাঁথারব করে ধেনুগণ (উ, চ) 
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(২) স্লেহ-ষে প্রেম পরম উতকর্ষে আরোহণ করিয়া বিষয় উপলান্ধর প্রকাশক 
হু এবং চিত্কে দ্রবীভূত করে তাহার নাম মেহ। গে তিন রকম (ক) অঙ্গ সঙ্গে 
মনোদ্রব (খ) অবলোকনে মনৌদ্রব এবং গ/ শ্রবণ হেতু মনোদ্রব। 

স্নেহ আব।র ছুই গ্রকার (অ) ঘ্ৃতন্নেহ আর (আঁ) মধুনেহ। (অ) ঘ্বৃতন্নেহ--যে 
(কহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘ্ৃতন্দেহ বলে। গ্তগেহ ভাঁবান্থৃবের সহিত মিলিত 
হইলে শ্বাছ হয় কিন্তু স্বয়ং হইতে পারেনা। (আ) মধুন্নেহ__তুমি আমারই ইত্যাদি 
বিষয়ে 'ক্নহ তাঁহার নাম মধুনেহ । যাহার মাধুর্য) অন্ত কোন বসন্ত? সহযোগীতার অপেক্। 
কবে না এবং যাহাতে হুক্মবপে নান। রসের অবস্থিতি আছে তাহাকে মধুনেহ বলে। 

(9 মান-(ক) উংকর্ষ লা করিযা যে গলে নৃতন মাধুধা অনুভব করায় এবং 
শবয়ং কুটিতা ধারণ করে তাহাকে মাঁন বলে। 

নেহস্ৎবৃষ্টতা ব্যাথা মাধুর্য) মানয়্বং | 
যে। ধারয়তাদাশিণাং স মান ইঠি কীর্ভতে ॥ উ, সী, ১৪ অঃ) ৭১। 
উজ্জ্রপনীলমনিতে ইহার এইবপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে--. প্রীকুষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা ) 
তোমার সুরভি যাঁয় গথে ধুল উডে তায়. লেই বলি নয়নে লাগিল। 
তাতে মোৰ আখি ঝরে মুখণিলে কিবা করে ইহা বল ভূক বাকাইল ॥ (উ, চ) 
যেখানে গ্রণয় মেইখানেই মান। কখনও গহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া গ্রাণয় হয় 
আঅ(বার কথনও বা স্সেহ হইতে এণয় উৎপক্ন হয়ে! মান হয) শেষোক্ত প্রকার মাসে 
নায়িকা ও নায়ক একত্র থাকিলে এবং পণয়ের গভীরতা সক্কে৪ আনিগনার্দি হইতে 
নারিকা বিরত থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে নামিকা নায়কেব প্রতি বিমুখিতা গ্রদশন 
করিলেও নায়কের গ্রতি তাহার অকপট ও গভীর গ্রণয থকে । এইরূপ মা বিগ্রলস্ভেব 
ভিতর ধর! হইয়াছে । নির্কোদ, শঙ্কা, কোধ, গর্ব, অগুয়া, ভাবগোপন, গ্লানি ও চিন্তা গ্রভৃতি 
এই প্রকার মানের লক্ষণ। পদাবলী সাহিত্য এই এ্রকার মনই স্থান পাইয়াছে। যথা 


তোহারি কেশ কুন্ুম তৃগ তাদল 
ধরলভু' রাইক আগে। 
কোপে কমল-মুখি পালটি না হেরল 
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥ 
তোহারি নাম শুনয়ে যবে সুন্দরি 
শবণে সুদয়ে ছুই পাঁণি। 
তোহাঁরি পিক্সিতি যো. মব নব মানই 
সে! অব ন! শুনয়ে বাণী ॥ 
৮, ** ও *** বিচ্কাপতি ॥১৬।৫০৭॥ পঃ কঃ ত 
মাঁন ছুই প্রকার (ক) উদাত্ত ও (খ) ললিত) 
(8) গ্রণয়--মান বিশ্রন্ত ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে। বিশু অর্থে সন্ত্রমের 


পর্চম অধ্যায ৯৩ 


বোধরহিত অবস্থা বুঝ।য় অর্থাত স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদির সহিত গ্রিয়তমের 

প্রাণ, মন) বুদ্ধি ও দেহের সহিত যখন &ঁক্য ভাব হয়। এই বিশ্রস্ত ছুই গ্রাকার (অ) মৈত্ৈ 

আর্থ।২ যেখানে বিনয় চিত হইতেছে এবং (মা) সখ্য যেখানে ভয়শুন্তত। স্থচিত হইতেছে। 
“মনো দধান বিশ্রস্তং গ্রণযঃ প্রোচাতে বুধৈঃ (উদ নী, ১৪৭ অধ্যায়! 

(৫) রাগ-- প্রণয়ের উৎকধের জগ্ত সেখাপে চিত্তে আতশয় ছুঃখ ও সুখ বলিয়। 
অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ। উজ্জললনীলমিতে ইহ!ব এইকপ উদ্দাহরণ'দে ওয়। হইয়াছে £ 
( সখীগণ প্রতি ললিত! )-- 

স্র্ষেণব কিরণে তপ্ত সুযয কান্ত মণি যত তাথে অদ্রিতট ক্ষুরধার। 

তাহাতে দাডাঞা ধা ন। জানে মনেব বাধা দেখে কষ্চ সৌন্দর্য অপর ॥ 

দেখ, রাধার প্রেমের মাধুরা | 

ইন্দীবব স্ু্য)পরি ম্মেন চরণ ধরি আচঞল রহিল মুন্দরী । (উ, চ) 

রাগ ছুই গ্রকাৰ (ক শাঁলিগা ৪ (খ) রপঞ্চম 1 (ক) নীণম! রাগ--যে রাগের 
বায় সন্ভাবণ। নাই, যাহা বাহো অত্যন্ত গ্রণাগ পাস এং স্বলগ্র ভাবতে আবরণ কে 
তাহাকে নীলিম। রাগ বলা হঘ। “ই রাগ চন্দ্রাবলী ও ভ্রীরুষে দেখা যায়। (খ) রঞ্জিমা 
৫গ--রক্মা রাগ আবার (শ) বুলুস্ত ও (গা) মাঞ্রিঠ সম্ভব এই দুই ভাগে খি৬ঞ্ঞ। 
(ম) বে রাগ অতি শা চি মধ্যে আসন হর এবং অগ্ রাগের কান্তি গ্রকাপ করিয়। 
ফখেচিত শোভ। পায় তাহাকে কুনুপ্ত রাগ বলে আট) মে বগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় পা 
এখং অই্টকে৪ অপেক্ষা কবে না, বিগত সর্বদা নিজের কান্তি দ্বারা বাড়িতে থাকে তাহাকে 
মাঞ্চিঠ রাগ বলে _ যেমন শ্রীরাধা 9 শরীক ঘর পরষ্গরের প্াগ। 

(৬) অনুরাগ--যে রাগ নূতন নুতন হউয়। অনুকত প্রিয়ণকে সর্ব! পুতন করা 
জগ্ত এব করায়, তাহাকেই অনুরাগ বলা হয। 

“সদ[নুভূতমপি ষঃ কৃর্ধ্যান্নবন বং প্রিয়” 
রাগে ভবন্ধব নবঃ সোনুর।গ ই তীর্্যতে ॥” ( উ শীঃ ১০২১ ২৪৮ অধ্যায়) 


যণ! সথি হে কি পুছমি অনুভব মোয়। 

সোই পিরিতি অনু বাগ বাখনিয়ে 
অনুখণ শৌতৃন হোয় ॥ %॥ 

জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেগা। 

লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে 
হৃদয় জুড়ন নহি গেগা | 

বচন-অমিয়া এস অনুথণ শুনলু 
শ্রুতি-পথে পরশ ন। ভেলি। 

কত মধু যামিনী রভমে গোঙায়লু 


ন!বুঝলু কৈছন কেলি॥ কবিবল্লভ ॥১৩৯।৯৩)॥প, ক? ত 


৯৪ বৈষণবস।হিত্য-গ্রবেশিকা 


(৭) ভাব- প্রিঘ্নতমকেই একমাত্র আসর করিয়া অনুরাগ যদি প্রবলভাবে গ্রকটিত 

হয় তবে তাহাকে ভাব বল! হয়। 

অনুরাগঃ স্বয়ং বেছ দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ |" 

যাবদা রয় বৃত্ধিশ্চেন্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥উ, নী, ১৭৯, ১৪শ অধ্যায় 
এই ভাব কেবলমাত্র ব্রজ সুন্দরীতেই সম্ভব এবং ইহার নির্ধা।স মহাভাব। মহাভাব হইলে 
সাত্বিক ভাব মকল বিশেষরূপ উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবের যে অবস্থায় প্রীরাধাকৃষ্ণের লাত্বিক 
ভাবনকলের উদয় হয় তাহাকে 'মৌদন বলা হয়। এই অবস্থায় প্রেমের শ্রেষ্ঠ অবস্থ। ; 
এইরূপ অবস্থ। কেবলমাত্র শ্রীরাধার ঘুথেতেই সম্ভব এবং এই মোদনই হ্লাদিনী শক্তির 


শ্রেষ্ট বিলাস। 
রাঁধিকাযুথ এবামৌ মোদনেো নত সর্বতঃ। 


যঃ প্রীমান্‌ ভলাদিনী শক্তে; স্ুবিলাস প্রিয়োবরঃ। উ, নী ১২৮, ১৪শ অধ্যায় 
এই মোদন ভাঁব উদ্দীপন হইলে যখন প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছেদ হয় তখন নায়িকার মোহল 
অবস্থা হয়। বিরহের জগ্ত বিহ্বলত! হওয়ায় মোহন অবস্থ।য় সাত্বিক ভাবসকল নুষ্টুরূপে 
দীপ পাইয়া থাকে । 
মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেখ। 
যশ্মিন বিরহবৈবন্তাৎ সুদীপ এব সাত্বিকাঃ ॥ 
উ, নী, ১৩০) ১৪শ অঃ। 
এই মোহনভাব হইলে (১) কীস্থা আলিঙ্গন অবস্থ।তে৪ শ্রীরুষ্ণের ুর্চ। হয় অর্থাৎ কৌন 
মহ্ষী কর্তৃক আলিঙ্গন লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার কথা মনে হস্স» এবং শ্রীরাধার 
আলিঙ্গনে যে সুখানুভূতি হয় তাহ।র 'কথ। মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, (২) 
অসহা দুঃখ স্বীকার করিয়।ও শ্রীকুষ্ণের সুখের কামনা, (৩) ত্রঙ্দাণ্ড ক্ষোভকারিতা, 
(৪) পাবীদের)সমবেদনায় আকুল ক্রন্দন, (৫) মৃত্যু স্বীকার করিয়।ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ 
করিৰার তৃষ্ণা, এবং (৬) দিব্যোন্মাদি বহু প্রকার অন্ুভাঁব হয়। একমাত্র বুন্দাবনে্বরীতেই 
এই মোহন ভাব প্রকাশ পায়. 
অন্রন্বভাব। গোবিন্দ কাস্তাপিষ্টেপি মূচ্ছন।। 
অন্হা দুঃখস্বীকারাদপি তংস্থখকামতা ॥ 
ব্রাঙ্গাগ্ুক্ষোভ্ত কারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনং ৷ 
স্বড়তৈরপি তত্নঙ্গ,তৃষ্ণ..ৃত্যুগ্রতিশ্রবাৎ। 
দিব্রোন্মাদাদয়োপ্যন্ে বিশ্বত্তিরন কীন্তিতাঃ | 
গ্রায়ে। বুন্দাবনেষ্খ্ধ্যাং মোহনোয়মুদঞ্চতি ॥ 
সম্/গিলক্ষণং যন্তয কাঁ্ধযং সঞ্চারি মোহতঃ । 
উ, নী, ১৩২, ১৪শ অধ্যায় 
(৫) দিব্যোন্ম।দ--আমর। মোহনভাবের জনুভাব স্বরূপ দিব্যোনাদ সব্স্ধে সামান্য 
আলোচন! করিব। মনের যে ধর্মের কোন।বর্ণন। দেওয়। যায় না! ব। গুণ বলা যায় ন! সেইন্ধপ 


পর্চম অধ্য।য় ৯৫ 


মনোধর্শের ভ্রান্তি সৃশ চমতকার দশা হইলে তাহাকে দিব্োন্সাদ বলা যায়। এই দিব্যোম্মাদে 
উদবূর্ণা ও চিত্রজঙ্ন প্রভৃতি বছ বছ ভেদ হইয়। থাকে। 
এতস্ত মোহনা খ্যস্ত গতিং কামপুযুপেযুষঃ। 
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীধ্যতে ॥ 
উদ ণ| চিত্রজল্লা্াস্ততেদ। বহবো মত: ॥ 
উ, নী, ১৩৭ হো: ১৪শ অধ্যায় 
আমরা এখানে প্রীীচৈতন্তদেবের প্রেমোন্নাদের একটি উদাহরণ দিতেছি, ষথ!-- 
সঙ্গনী অদভূত প্রেম উনমাদ। 
এঁছন নব ভাব দেখি ভকত সব 
ভাবহি করত বিষাদ ॥ধা। 
থেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে হাসঠ 
বিপুল পুলক ভক অঙ্গ। 
নয়ুনকনীর টরণত ঝর ঝর 
যৈছন গজ-তরল ॥ 
অনিমিখ নয়নহি নিরখই দণ দশ 
ছোড়ত দীর্খথ গিশ্বাম। 
ঘচে বাঁধামোহন সে! পদ অনুখন 
হোঁয় জন্নু বর অভিলাষ ॥ ৪২১৭৩ প, ক, ঠ 


(১ উদঘ,প1-নানাৰপ বিপিরীত আকুলতার চেষ্টাকে উদ ৭। খলে। উজজলে- 
নীলমণিতে ইহার এইবপ উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে--( ভীরু গরুতি উদ্ধব ) 


কখন ব! কুঞ্জগৃহে বাস-সজ্জ। করি রহে বলে, পাব কৃষক দরশন। 

দেখি নব জলধরে মনের আচার করে করে বছ তক্জন গজ্জন ॥ 

দেখি রাতি অন্ধকার কভু করে আভিসার হয় বহু সন্ত্রম আগার । 

অন্তরে বিরহজ্জর অঙ্গনব জর জর পাঁধ। করে কত ব্যবহীর ॥ (উ*চ) 


(২) চিত্রজল্প-প্রিয়তমের কোন বদ্ধ সহিত দেখা হইলে, নাগিক। অত্যন্ত ক্রোধ 
বশত যে সমস্ত ভাবময় বাক্য বলেন তাহাকে উদব 1 খলে। এই সমস্ত বাকের ভিতর 
দিয়! প্রিয়তমের প্রতি নায়কার উৎকঠাই গ্রকাশ পায়। এই চিত্রজল্পের অঙ্গ দশ রকম 
(ক) গ্রজন্ন (খ) পরিজল্ন (গ) বিজ (ঘ) উজ্জপ্প (উ) সংজল (চ) অবজম্ 
(ছ) অতিজল্প (জ) অভিজল্প (ঝ) গ্রুতিজল্ল এবং (ঞ) সুজল্প। 

মাদদন--হলাদিনীর সার প্রেম, এ প্রেম ষদি রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত মমস্ত ভাবের 
উদ্দীপনের সহায়ক হয় এবং এই সমস্ত গাঁবের উদ্দীপনার জন্ত সর্বাদ! সচেষ্ট থকে তাহাকে 
মান বলে। এই মাদন মৌহনাদি ভাব হইতেপ্রষ্ট। এই মাদন সর্বদা শ্রীরাধিকীতেই 
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বিরা(জিত থকে অগ্ত কোথা রও ইহ! দেখা যায় না। মদ্‌ ধাতু অর্থ হর্ষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের 
হর্যগ্রণ এইজন্/ অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত এবং সেই মহাঁভীব £-- 

সর্ধব ভাবোদগমোজ্প।সী মাদনোহ্যং পরপর । 

রাজতে হলাদিনীমারে!রাধায়ামেব যঃ সদ! ॥ উ, নী, ১৪৭ অধ্যায়, ১৫৫ লোক 
এই মানন রসে ঈর্ষার অযোগ্যতাতেও অর্থ।ৎ চেতনাশূন্ট বস্তুতে ঈর্ষার ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সর্বদ| একত্র থাকিলেও তাহ।র গন্ধ যে আধারে আছে তাহার তব করায়। শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সন্ভেগ কালে এই মান অতি বিচিত্র হয় এবং বছ প্রকা নিত্যনীলার কারণ হয়। 
এই মাদনের যে গতি ও বিকাশ তাহ। স্বয়ং মদনের নিকট গর্ববোধ্য। 

শৃজার রস--আমরা এতক্ষণ স্থাযীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়।ছি, এইবার আমর। 
ণ্গ!র, বা উজ্জল বা মধুর রমের আলোচনা! কৰিব। 

তদ্দেবং মধুর রতাখ্যং ভাবপুক্ঞ! শুগার পর্ধ্যায় মবুপরমমাহ । 
শ্লীলীবগো স্বামী । 
(১) বিগ্রলস্ত ও (২) সম্ভোগ ভেদে উজ্ভ্রণরস ছুই প্রকাঁর। 

(৯) (বপ্রলম্ত-_আলঙ্কাপিকর্দের মতে অতিশয় অনুবক্ত যুবক ও ঘুবতীব অনমা- 
গমন নিমিত্ত রতি 'ভাব যখন উৎকৃষ্ট তয় কিন্তু অগাষ্ট লা করিতে পারে না, তখন তাহাকে 
বিগ্রলন্ত বল! হয়। এই বিপ্রলম্ত সন্তোগের উন্নতিব কারণ। উজ্জ্রলনীলমণিতে শ্রূপ- 
গোস্বামী বিগ্রলম্তের পরিশোধিত ব্যাখা দিয়াছেন), নায়ক ৭ শীয়িকা অধুক্ত এবং সময়ে 
পরম্পর অভিমত আলিঙ্গন চুম্বনাদির অগ্রাপ্তিতে যে ভাব গ্রকটিত হয় তাহাকে-বি প্রলন্ত বলে, 
এই বিগ্রজন্ত সমন্তাগের পুিকারক হয়। বিগ্রলস্ত ব্)তিরেকে সন্তোগেব পুষ্টি হয় না। 

বুনোরযুক্তয়ে! ভাবো যুক্তঘোর্ঝ।থ যোমিথঃ। 
অভীষ্টল্ঙ্গনাদীন।মনবাপ্ডো গ্রকৃষ্যতে | 
স বিগ্রলস্তে। বিজ্ঞেঘঃ নংভোগোনতিকীবকঃ ॥ 
উ, নী, ১৫শ অধ্যায়) ৩ প্লে।ক 
ুর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র এবং প্রথস ভেদে বিপ্রলম্ত চাপ গ্রকার। 

(৯) পুর্ব্বরাগ--মঙ্গমের পূর্বে দর্শন, এবং শ্রবণাদির দ্বারা যে রতি উৎপন্ন হয় 
এবং নায়ক ও নায়িকার উভয়েরই বিভাবাদির মিশণে যে বিশেষ উপভোগ রূসেব স্থষ্টি হয় 
তাহ।ই পূর্ধরাগ। 

রতির্ধ। সঙ্গমাৎ পূর্ববং দর্শনশ্রবণা দিজ| | 
তয়োরুম্মীলতি প্রা।জৈঃ পূর্ববরাগঃ স উচ্যতে॥ উ, নী € প্লোঃ। ১৫শ অধ্যায় 
পর্শন-জনিত পূর্ববরাগের উদাহরণ-- 


(অ) সাক্ষাৎ দর্শন। কিরূপ দেখি মধুর মুরতি 
পিরিতি রসের সার। 
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে 


তুলন্। নাহিক তার। দ্থিজ ভীম ॥ ৭ ॥ ৩৪ প, ক, ত 
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(আ) টিজআপটে দর্শন। হাম যে অবলা হৃদয়ে অথলা 
ভাল মন্দ নাহি জানি 
বিরলে বলিয়। পটেত লিখিয়া 


বিশাখ। দেখ।ল আনি ॥ 
হরি হরি এমন কেন বা হল। 


বিষম বাড়ব আনল মাঝারে 
আমারে ডারিয়! দিল ॥ প্র ॥ 

বয়স কিশোর বেশ মনোছর 
অতি সুমধুর বপ। 

নয়ন-যুগল করয়ে শীতল 
বড়ই বসের কুপ॥ 

নিজ পরিজন মে হেন আপন 


বচনে বিশ্বাস করি। 
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে 
বুক বিদ্বরিয়া মরি ॥ 
চ।হি ছাঁড়াইতে ছাড়া নহে চিতে 
এখন করিব কি। 
কহে চত্তীদাসে ।ম-নব-রলে 
ঠেকিলা গাজার ঝি ॥ 
১২১৪৩ ॥ প,কত 
(ই) স্বগ্গে দর্শন । তোমারে কহিয়ে সথি স্বপন-কাহিনী। 
পাছে লোক মাঝে মো হয় জাগা জানি ॥ ধ ॥ 
শন মাসের দে পিমি ঝিমি বরিখে 
নিন্দে তল াহিক বসন। 
শ্টামলগ বরণ এক পুক্ষ আসিয়া মোর 
মুখ ধরি করয়ে চুদ্ষন॥ 
ধলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিলু মোডাই। 
আপন করয়ে পণ সবে মাগে গ্রেমধন 
বলে কিন য।চিয়। বিকাই॥ 
চমকি উঠিলু জাগি কাপিতে কাপিতে সথি 
যে দেখিলু সেহ নহে সতি। 
মাকুল পরাণ মোর ছুনয়নে বছে লোর 


কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 
১৩ 


৯৮ ?বফ্খবসাহিতা-গ্রবেশিক। 


কিব! সে মধুর বাণী অমিয়ার তরিনী 
কত রঙগ-ভঙিম৷ চালায় 
কছে বন্থু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিঙ্গে 
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥ 
১৪।১৪৫|॥ পক, ত 
শুতিপাঠক, দূতী ও সখী ইহাদের মুখ হইতে এবং গীতাদি হইতে যে শ্রবণ হয় এইখানে 
সেই “শ্রবণ বুাইতেছে। 
পূর্বরাগন্থরূপ রতি বিষয়ে ব্যাধি, লঙ্কা, অনুয়া, শ্রম) কম, নির্বদ, ওৎনুকা, দৈহা, 
চিন্তা, নিদ্রা, গ্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব লকল উদয় 
হয়। এ্ীরতি (ক) প্রো (থ) সমস ও (গ) সাধারণ এই তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। 
প্রৌঢ় স্গতি--নমর্থ রতি স্বরূপকে প্রোড রতি বলে। এই প্রো রতিতে (১) লালসা 
(২) উদ্বেগ (৩) জাগর্ধ্া (৪) তামব (৫) জঙত। (৬) ব্যঙতা। (৭) ব্যাধি (৮) উদ্মাদ। 
(৯) মোহ ও (১*) মৃত্যু এই দশ দশ হয়। 
লালসোদ্বেগ জাগর্ধ্য। স্ত/নখং জড়িমাত্রতু। 
বৈয়গ্রাং ব্যাধিরুমাদ মোহো। মৃত্যুদিশ।দশ। 
(উ, নী, ৯ গ্লেরক ১৫শ অধ্যায়) 
(৯ লালসা--অভীষ্ট বসন্ত লাভ করিবার জন্ত যে গ্রাব্র আকাঁজ্। হয় তাহাকে 
লালন। বলে। লালসা উৎম্থকা, চপলতা, ঘূর্ণ। (নিরন্তর পরিভ্রমণ ), ও নিশ্বালাদি বিকার 
হন়্। যথা 


মন্দির মাঝে বৈঠল বর-নুন্দরী 
দিনকর দুপরঠানে । 
যব হাম পুছল পিরিতি সম্ভাষণ 


প্রেমজলে ভরল নয়ানে ॥ 
মাধব তুয়। অন্ুরাগিণী রাঁধ!। 

তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত 
না মানয়ে গুরুজন-বাধা ॥ ধর ॥ 

ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত 
গুম পুন শ্যামরি গোরী। 

গুন পুছত পুম দিগ নেহারত 
তৃমে শুতয়ে গুন যেরি॥ 

কুয়ল কবৰী উরহি লোটায়ত 
কোরে করত তুয়। ভানে। 

জানদাস কহ তৃহ' ভালে সমুঝছ 
কোন করব চিতে আনে ॥২৫।১৫৬ পক? 
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(২) উদ্বেগ--মনের চঞ্চলতার লাম উদ্বেগ, উদ্বেগে দীর্ঘনিষ্বাস, ত্যাগ) স্ন্ধতা। চিস্তঃ 
অশ্রু, বিবর্ণত। এবং ঘাম গভৃতি হইয়। থাকে । 
(৩) জাগর্যা-্নিদ্রামীশের নাম জাগরণ, স্তস্ত, শোষ, বাধি গ্রভৃতি ইহার লক্ষণ। 
(৪) তানব--অঙ্গের কৃশতাকে তানব বলে, ছূর্বলত| ও অ্রমণাদি ইহ।র লক্ষণ। 
(€) জড়িমা__যাহাতে ইষ্ট এবং অনিষ্ট জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং যে ভাবের উদয় হইলে 
প্রশ্ন করিলেও যৌন থাকে এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তি লোপ পায় তাহাকে জড়িম। বলে। 
হঠাৎ ক্ষার দেওয়া, স্তস্ত, দীর্ঘশ্বাল, ভ্রম প্রভৃতি জড়িম!র লক্ষণ । 
ই্টানি্পরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নঘনুত্তরং | 
দর্শন শ্রবণাভবে। জড়িম। লো ভিধীয়তে ॥ 
উ, নী ১৫শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক । 


ষথা। আ।জু হাম নবদ্বীপ দ্রজ রাঁজ পেখলু 
নব নব ভাবে বিভোর। 
দিন রজনী কিয়ে কছু নাঠি জানত 


নযনহি অবিরত লোর ॥ 
সনি হেরইতে ল।গয়ে ধন্দ। 


এছন গ্রেম কথিলু নাহি হেরিয়ে 
নিরুপম নব রস-কন্দ ॥ ধু ॥ 

শত শত ভ্ভকত উচ্চ করি বোলত 
কছুই না শুনত বাত। 

ভুঙ্কুতি শবদ করত পুন পুন 
গ্েমবতি নারিক জাত ॥ 

হরি হরি শব্দ কাণহি যব পৈঠত্ত 
তবহি ডারত ঘন শ্বাস 

ভ্রমময় বাত কহত ইহ ন! বুঝিয়ে 


কহু রাধামোহন দাস ॥৩৩॥ ১৬৪ ॥ পক, ত 
(৬) বৈয়গ্র্য-ভাবের গভীরতার জগত থে বিক্ষোন্চ হয় তাহার অসহিষুঠতীকে 
বৈরাগ্য বা ব্যাগ্রতা বলে। বিবেচনাশুন্ত হওয়া, খেদ করা, অসুয়! গ্রস্ভৃতি ইহার 
লক্ষণ। যথা 
তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান। 
সো অব বিষখর ধনিমন মান ॥ 
মাধব তুয়। খেদ নহুই না পায়। 
মানই সে নিঞ্জ জীবন ভার॥ 
তুয়। বিলরণ লাগি করত সঞ্চার । 
আান্জন যাহ। লাগি কয়ে পরকার॥ 


১৭৭ টবৈষ্বসাহিত্য-প্রবেশিকা 


মন অবধারি কহ মুসা? । 
ভণে রাধামোহন হাউক বিষাদ ॥৩৭0১৬৮॥ পঃ ক, ত 

(৭) ব্যাধি_-ইষ্ট লাভের অভাবে শরীব পা এবং গ্লানিজজনক হইলে তাকে 
ব্যাধি বলে, এই অবস্থায় শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস এবং পতনা'দি গুতৃতি হয়। 

(৬) উন্মাদ--সকল অবস্থাতেই ্রীক্ৃষ্গত মন এবং সেইজন্ত সে এ বস্ত নয় বলিয়৷ 
ষেত্রম তাহাকে উন্মাদ বলে। এই অবস্থায় ইষ্টের প্রতি ধেষ, ঘশ বস নিশ্বাস এবং বিরহ 
অবস্থায় যে উন্মাদন! তাহ! প্রকাশ পায়। 

সর্ববন্থান্থ সর্বত্র তন্মনস্কতয়। সদ! । 
অতন্থিংস্তদতি ভ্রান্তি উন্মাদ ইতি কীন্তিতং ॥ উ, নী, ১৫শ অধ্যায় ১৯ মৌ বথ।-_. 
খেনে হাসয়ে খেনে রোয়। 
দশি দিশি হেরই তোয়॥ 
খেনে আকুল খেনে থীর। 
খেনে ধাবই থেনে গীর ॥ 
খেনে খেনে হরি হরি বোল। 
সহচারি ধরি করু কোর ॥ 
এছন হেরি আগয়ান। 
সবহ্থ দগধ কক প্রাণ ॥ 
গুরুজন ভয়ে সথি মেল। 
মন্দির মাঝ নেল ॥ 
তাহি পোয়াথ নাহি পায়। 
যতুনন্দন মুখ চায় ॥৪ ৪)১৭৫| পূ, ক? ত 

(৯) মোহ--যাহাতে চিত্তের বিপবীত গতি হয় তাহাকে মোহ বলে, এই অবস্থায় 
নিশ্চলত। ও পতনাদি উৎপন্ন হয়। 

মোঁছে। বিচিত্তত। প্রোক্ত। নৈশ্চলা পতনাপিকৃং। উ, নী, ১৫এ অধ্যার ১৭ সক 

(১৯) মৃত্যু-দুতী প্রেরণ করিয়। এবং স্বীয় প্রেমগীড়া জানান সব্ধেও যদি প্রি়তমের 
সমাগম না হয় তবে কনার্পের বাণের আঘ!তে মরণের উদ্ঘম ঘটে। স্বীয় প্রিয় সখীকে 
নি্ের প্রিয় বস্তমকল সমর্পন এবং ভ্রমর, মন্দ পবণ, জ্যতল্স। ও কদদ্বাদির সন্ধান 

গ্রভৃতি--এই অবস্থার লক্ষণ। 
তৈত্তৈঃ কৃতৈঃ গ্রতিকারৈ ধর্দি নম্ত।ৎ সমাগমঃ। 
কন্দ্পবাণ কদনাত্তত্র স্য।ন্মরণোগ্যমঃ | 
তত্র স্বপ্রিয়বন্তৃণাং ব্যস্ত মমর্পণং | 
ভূঙ্গ মন্গানিল জ্যোতনস। কদঘ্বামুভবাদয়ঃ॥ উ, নী, ১৫শ অধ্যায় ২২ ফ্লোক 
লুঠই ধরণি ধরি সোয় । 
স্বাম বিহিন হেরি লহচরি রোয় ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪১ 


মুরছলি কঠে পরাপ। 

ইহ পর কো গতি দৈবে সেজান ॥ 

এ হরি পেখলু সো মুখ চাই। 

বিনহি পরণে তুয়। ন জীবই রাই ॥ 

কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জীনি। 

কেহ নবগ্রহ গুজে জোতিখ আলি ॥ 

কেহ নাশ! ধরি শ্বাস বিচাপি। 

বিরহ বিঘন কেহ লখই ন পারি ॥ 

শেষ দ্শ। যব সে! স্ব জাএ। 

কহই গোপাল কি হই পরিণাম ।8৯।১৮৯। প? ক) ত 

জ্মঞ্জল রুভি-যাহ! সমঞ্জন! রৃতির স্বরূপ তাহাকে লমঞ্জন রাত বলে। সমঞ্জল 
রতি সঙ্গমের পূর্বের উদয় হুইয়। বিভাবাদির মিলপে পূর্বরাগের বস সঞ্চার বরে। এই 
লমঞ্জন রতিতে অভিলাষ, চিন্তা। ম্বৃতি গুণকীন্তন, উদ্বেগ বিশাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়ত। ৪ 
সুতি ক্রমশ গ্রকাশ পায়। 

৬বেৎ সমঞ্জন পি স্বরাপোইয়ং সমস । 
অত্রা(ওল।ষচিন্তস্থৃতি গণস' কার্গোত্েগাঃ | 
সবিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়ত। মৃতিশ্চ তাঃ ক্রম“! 

* ৮" ৮ উ, নী, ১৫শ অধ্যায় ২২ হক 
এই সমঞ্জস বতি ভ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়নীদের তাহ পুর্কেই বলা হইয়াছে। 
অভিলাব-_প্রিমতমের সঙ্গ লাভের জথ্ বৈ গাগস। তাহা অভিল।ষ। অলঙ্ক।রাদির 

বাছুল্য ও াগাদির প্রকাশ দ্বারা ইহর লক্ষণ বৌঝ। যাঁয়। 

চিন্ত।-প্রিমতমের সঙ্গ লাভের উপায় সকলের থে ধান তাহাকে চিন্তা বলে, ঝার বার 
পার্শ পরিবর্তন, ঘন ঘণ নিশ্বাস এবং আনর্থক দৃষ্টিপাত গ্রতৃতি ইহার লক্ষণ । 

পুরন্তি ও গুণ কীর্তন সম্বন্ধে কেপ ব্যাখা! দরকার কৰে না) উন্মাদ গ্রভৃতির 
ব্াধা। ও লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, সেইজন্য এইখ|নে আর বলা হইল না। 

সাধারণ রতি-- লাধারণ গ্রায় র্তিকে সাধারণ রতি বলে। সাধারগ রতি পন্বন্ধে 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । উপরোক্ত লক্ষণগ্ুলির মধ্যে আলা হইতে বিলাপ পর্বত 
ইহার গ্রকাশ। 

(খ) প্রেমবৈচিত্তাঁ প্রিয় তমের সহিত খিলিত হইগাও যখন গন্ভীর ও এঁকাস্তিক 
প্রমের জন্য তাহার সঙ্হি্ত বিচ্ছেদের €য়ে মগ ক।তরতার উদয় হয় ॥তাহাকে গ্রেমবৈচিত 
বল! হয়। ষথ। 

প্রিয়ন্ত সরি কর্ষেপি গ্রেমোৎকর্ষ শ্বভাবতঃ। 
যা বিশ্লেষ বিয্ার্িত্তং গ্রেমবৈচিত্মুচাতে ॥ 
উ, নী, ১৫শ অধ্যায় €৭ পোক 


১৭২ বৈষ্ণবসাহিতা-প্রবেশিকা 


বথা, শ্তামক কোরে যতনে ধনি শুতল 
মদন-আলসে দুছ' ভোর। 
ভূজে ভূজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন 
জনু কাঞ্চণ মণি জোড় ॥ 
কোরহি শ্তাম চমকি ধনি বোলত 
কবে মোহে মিলব কাঁল। 
হৃদয়ক তাপ তবস্ি মঝু মীটব 
অমিয় করব সিনান ॥ 
সে। মুখ মাঁধুরি বঙ্ক নেহারই 
সোঙরি সোঙুরি মন্ঝুর | 
সে! ছু নরম পরশ যব পাওব 
'তবহ মনোরথ পুর ॥ 
এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাসই 
মুরছিত হরল গেয়।ন। 
মাকুল রাই শ্তাম পরবোধই 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ২৭৬৫ প* কত 
(গ) প্রবাস-নাকক ও নায়িকার মিলন হইবার পর নায়ক যদি স্থানান্তরে চলিয়। 
ধান তবে এই যে বিরোগ তাহাকে প্রবাদ বলা হয়। নায়কের প্রবাদ অবস্থায় হর্ষ, গর্ব, 
মবত। ও লঙজ্জ। ত্যাগ করিয়া শৃঙ্গার রস যোগে যে সবল ব্যভিচার ভাব তাহা আমরা এখানে 
আলোচন। করিব। গ্রবাদ ছুই গ্রকীর-বুদ্ধিপুর্রক ও অবুদ্ধিপূর্ববক | কার্য্যানুয়োধে যে 
প্রবাস ত।হাকে বুদ্ধিপূর্বক গ্রবাস বলে। বু্ধিপূর্বক প্রবাদ তিন প্রকার (১) ভাবী 
(২) ভবন ও (৩) ভূত । 
(১) স্তাৰী গ্রবাস--যথ! 
মাধব বিধু-বদূল] | 
করছ নজানই বিবহক বেদনা ॥ 
তুছ' পরদেশ যাব শুনি ভই খীণ1) 
গ্রেম-পরিতাপে চেতন হরু দীনা। 
»,বিছ্বাপতি ॥২*।১৬১৭ প, ক? ত 
গবম গ্রবাঙ্গ--(২) ভবম প্রধাস--( অতুর হখন শ্রী ও বলরামকে রথে কিয়! 
লইয। যাইতেছেম তখন শ্রীমতির উক্তি) 
কোথ। যাছ পরাণ রাধার। 
মুখ তুলি চাহ একবার॥ 
ক্কি কছিলা কুঞ্জ-কুটীয়ে। 
দুটি হাত দিয়! মোর শিয়ে। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৮৩ 


দাড়াইতে নাহি গাছতল!) 
সায়রে ভাসাইল!| ব্রবাল! ॥ 
তোঙ্ারি সোহাগে মজি গেলু । 
গুরু গরবিত না মানিলু ॥ 
উ্ভ হাতে শঙ্কর বোলে। 
রথ রাখ যমুনার কুলে 1৯ ১৬২৮ প, কঃ ত 
ভূত্ত প্রবাল-(৩) তৃত গ্রবাদ_্থ! (শ্রীমতির উদ্কি) 
হরি গেও মধুপুরে হাম কুল-বানা। 
বিপথে পড়ল যৈছে মালতি মালা ॥ 
(ি কহনি কি পুছসি শুন প্রিয় লগনি। 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন বজনি।॥ 
নয়নক নিন্দ গেও য়ন্ক হাখ। 
নখ গেও পিয়াসঙ্গ দুথ হাম পাশ ॥ 
ভণয়ে বিদযাপতি শুন বরনারি। 
স্ুজনক কুিন দিবল ই চাপি। 
৮।১৬৪১ প, ক, ত 
অবুন্ধিপূর্কক গ্রবান-ষে প্রবাল পরাধীনত্ব হইতে জঙ্মায্ধ তাহাকে অবুদ্ধিপূর্ববক 
প্রাবান বলে। 
প্রিয়তমের প্রবাস হইলে যে বিগ্লস্ত অর্থাৎ বিয়ে।গ হয় তাহাতে চিন্তা, জ!গর, 
উদ্বেগ, তালব, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং দৃহাও উপক্রম এই দশ দশ 
ঘটয়। থাকে । পূর্বেই এই দশ দশান আলোচন। করিয়াছি। রী এই সকল দণা বর্ণনা 
করিয়া একটি মহাজন পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব । 
[বিরহে ব্যাকুল ধবনি কিছুই না জানে। 
আন-আন বরণ হইল দিনে দিণে | 
কম্প পুলক ন্ট নয়নহি ধারা । 
গ্রণয় জড়িম। বছ ভাব বিথার! ॥ 
যোগিনী যৈছন ধানি-আকার। 
ডাকিলে-সমতি না দেই দশবার ॥ 
উনম্তি-ভাতিধনি আছয়ে নিচিলে। 
জড়িম। ভরল হাত পদ নাহি চলে॥ 
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে। 
পুন পুন পুছয়ে নব তরুগণে ॥ 
ভ্রিভঙ্গ হইয়! ক্ষেণে বাজায় মুরলী। 
দেখিয়া কানায়ে সথী করিয়! বিকুলি॥ 


১৪৪ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রাবেশিক। 


মথুরা মথুর! বলি উঠয়ে কাপিয়া। 
ললিহার গল! ধরি পড়ে মুরছিয়! ॥ 
হেনমতে কি বিরহি',ভাবে বিভোর । 
কি কছুব রলময় না পাওল ওর ॥ ১৩ 0১৮৬৪ পক, ত 
এখ।মে শ্ররুষ্জের গ্রকটিত লীলা বিশেষানুসারে ব্রজদেবীগণের বিরহের অবস্থ! বর্ণনা 
করা হইল। কিন্তু আমদের মনে রাখিতে হইবে যে বুনাবনে সর্বদ| র।স প্রভৃতি লীলার 


দ্বার শ্রীকৃষ্ণ সত্ততই বিহারণীল এবং ব্রজদেবীগণের সহিত তাহার কখনও বিরছ হয় নাই। 


কেবল মাত্র গকট লীলায় অক্রুরের অনুরোধে র্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, কিন্ত নিত 


লীলাঁয় তিনি সর্ধদ! বৃন্দাবনে ব্রঙ্গদেবীগণের সহিত লীলারসে মত্ত। 
(৭) মান-পরম্পর অন্ুরক্ঞ নায়ক ও নায়িকা একব্র আছেন)কিস্ধ তাহাদের 
উদ্ভয়ে বিশেষত নায়িকা ইচ্ছা সত্থেও যদি নায়কের গ্রতি দৃষ্টিপাত না করেন বা সেই ইচ্ছাকে 


যকের আলিঙ্গন লাছের ইচ্ছা থকিলেও নায়ককে আলিঙন দানে 


দমন করেন অথব। ন। 
এই মানে নির্ব্ষেদ, 


বাধা দেন বা নিজে আলিঙ্গন পা করেন তে তাহ।কে মান? বলে। 
ধ, চপল-া) গর্ব, অস্ুমা, ভাবগোপন, গনি এবং চিন্তা গ্রাভৃতি সঞ্চারি ভাব হয়। 
দস্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যন রক্তয়োঃ | 
্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদি নিরৌধি মান উচাতে। উ, মী, ১৫শ অধ্যায় ৩১ 
ধথ। (শ্রীকৃষ্ণের গ্রতি শ্রীরাধিকার লখীর উক্তি ) 
তোহারি কেশ কুম্তম তৃণ তান্ুল 
ধরলই.রাইক মাগে। 
।ক।পে কমল-মুখী  পালটি ন হেরণ 
বৈঠলি বিমুখ-বিরাগে ॥ 
তোহাপি নাম শুনয়ে সব শুন্নারি 
শ্রবণে মুদয়ে ছুই পাঁধি। 
তোঁহারি পিরিত যো. নব নব মানই 
মে! আব ন। গুনয়ে বাণী ॥ 
বিগ্ভাপতি ॥ ১৬।৫০০ প, ক, ত 
ইমানহয়। গ্েহ হইতে প্রণয় জন্বিয়। কোন জারগায় মানে 


শঙ্গ।, কো 


যেখানে গ্রণয় আছে সেইখানে 
পরিণত হয় আবার স্সেহ হইতে মান জন্ম গ্রহণ করিয়। গরণয়ে পরিণত হয়। 


মান ছুই প্রকার (১) লহেতু (২) নির্থেতু। 

লহেতু মান-_ঈর্ধ। হইলেই মান হয়। ব্াক্তির প্রিয়তমের মুখে বিপক্ষ নায়িকার 
গুণ প্রশংসা! গুনিলে ইঈর্ষার ভাব প্রণয় হইতে মানে পরিণত হয়। নায়কের প্রতি 
গ্রণয়ই এই ঈর্ষার কারণ যেহেতু অন্য নায়িকাতে লুন্ধ হইলে প্রিয়তমের গ্রণয় হাস পাইবার 
সম্ভাবনা । এই যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট সেতু মান অর্থ(ৎ বিপক্ষের উৎকর্ষ বা! প্রিয়তমের উপর 
বিপক্ষের অধিক প্রস্তাব, তাহ। তিন গ্রকার (১) শ্রুত (২) অনুমিত এবং (৩) ৃষ্ট | 


গঞ্চগ অধ্য যু ৬১৩৫ 


(১) শ্রত--প্রিয়সথী এবং শুক প্রস্তুতি পাখীর [নকট শুনিয়া যে মান হয়) বথ-- 


তরুপর রৈয়। গুক ফুকারিয়। 
কহয়ে আপন স্বরে। 
কান্ুরে লইয়া চলিল ধাইয়! 
পদ্ম! নহৃচরী ঘপে ॥ 
শুকের বচন শুণি বিনে।দিনী 
অরুণ যুগল আখি। 
অবনত-মুখে মন্দলিত স্বরে 
কহে গদ গদ ভাখি॥  উদ্ধব দাস ॥ ১৬॥ ৫8৪ প,কঃত 


(২) অনুমিত-(ক) প্রিয়তমের শরীরে সন্তেগের চিহ্ন দেখিয়া, অথবা (খ) গ্রিয়তমের 
উদ্্তি হইতে অথবা (গ) স্বগ্নদণনে যাঁবপ্ বৈশিষ্ট্েব অগ্গমান বরা হয়। যথ1-- 


(খ) বাক্য শন দেখ বাই কু সখি সনে 
ছু বসিযাছে নিপনে। 
রস-পরমগ বঠিতে কহিতে 
থণিত তেল বচনে ॥ 
কহে তুয়া মুখ বলি যাই 
কত চন্দ্রাবলি [নছাই ॥ 
হ্য(ম ব্দগে শুশিতে বচনে 
কেপে ভবন রাই ॥ 
কহেকি কহলি *হ ফোর 
উহ পাম খনি পুন বেরি। 
মে! সঞ্চে কগট পিরতি তোহাগি 
মএম বুঝল তোরি ॥ 
কহ রাই উঠয়ে বোষাই 
ধন মুখ ফেরি চলি যাই ॥ 
উদ্ধব দাস ॥ ২২৫৭১ ॥ প,ক,ত 


(গ) শ্ব্টে দর্শন আপন মন্দিরে গুতিয়া সুন্দরী 
দেখই থুমের ঘোবে। 


কান্ত আন গঞ্জে 
করিয়! আপন কোরে ॥ 


রভস করই 


৯৪৪ 


১৪৬ বৈঞ্বসাহিত্য-প্রবেশিক। 


আন রমণী বিহরে রজনী 
হামারি নাগর-কোর। 
দেখিতে দেখিতে পাইয়া চেতন 


মান ভরমে ভোর ॥ 
৮১ 0২৩ ৫৭২ ॥ পঃক)ত 


নির্েতু মান-কারণের অভাব এবং নায়ক ও নায়িকার কারণাভাম হেতু 
ষে প্রণয় জন্মে তাহাই মানে পরিণত হয়। প্রণয়ের যে গাঁরণাম তাহাই মহেতুক মান 
বলিয়া ধর! হয় এবং প্রণয়ের যে বিলাসজ নিত বৈভব তাহাকে নিহত মান বল! হয়) কেহ 
কেহ সহেতু মানকে আস্ত মান এবং শিহেতু মানণে দ্বিতীয় মান বলেন আবার অনেকে 
নিহেতু মানকে প্রণয় মানও বঙ্গিয়া থাকেন। নিহেঠ মান কেন হয় তাহা বণা যায় নাঃ 
তবে ইহা প্রণয়ের একটি অঙ্গ। সর্পের গতি যেমণ কুটিল সেইরূপ প্রেমের গতিও খত্র 
এবং তাহার শ্বরূপ জান৷ অসম্ভব । সেইজগ্ কারণের অভাব অথব! কাগণ সত্বে নীয়ক- 
নিক ছয়ে মানের উদয় হয়। এইরূপ মানে অবহিথ। (ভাবগোপন ) গ্রভৃতি ব্যঙিচার 
ভাবের উদয় হয়। 


অহেরিব গতি প্রেমঃ দ্বভ।ব কুটিলা ভবেৎ। 
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মানদঞ্চতীতি ॥ 
অবহিথাদয়োহাত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচাপিণঃ ॥ 
ৰা উ নী) ১৫ অধ্যায় ৪২ শ্লোক 


নির্েতু মানের উদাহরণ, এইরপ-- 


(ক) কারণ|ভাস মান রসবতি যাই রসিকবর ঠাম। 
শ্টাম-তনু মুকুরে হেরই অন্ুপ।ম ॥ 
নিজ গ্রতিবিত্ব শ্তাম অঙ্গে হেরি। 
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি ॥ 
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি। 
হামার সমুখে করু আন সনে কেলি ॥ 
এত কহি রাই করল তাই মান। 
আনঠামে চললি উপেখিয়া কান ॥ 
সহচরিগণ তব কতয়ে বুঝায়। 
উদ্ধব দান মিনতি করু গায় ॥ ২ ॥ ৫৮৭, পঃক,ত 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪০৭ 


(খ) অকারণ মান দেখ রাধা মাধব'রজ 
তনু তনু দু জন নিবিড় আলিঙলন 
আবতি রভস তরঙ্গ 
কিয়ে অনুভাব কলহ দুছে উপজল 
সুন্দরি মানিনি ভেল। 
এ্রছন গ্রেম আরতি বিছুরাইয়া 
কো বিহি ইহ ছুখ দেল॥ 
যদুন।থ ৬৬৯৪ প? ক? ত 


নিহেভু মান উপশম হইতে কোন প্রকার চেষ্টার দরকার হয় ন!। তাহা যেমন বিন। 
কারণে এবং কাঁরণ।ভাসে জন্মায় তেমনই আবার স্বতই উপশমিত হয়। কিন্তু সহেতু মানের 
(ক) সাম (খ) ভেদক্রিয়। (গ) দাঁণ, (ঘ) নতি, (ড) উপেক্ষণ ও (5) রসাস্তর 
দ্বারা উপশম হয়। 
(ক) দাম-মানিনী নায়িকার প্রতি নায়ক প্রি বাক) বলিয়। মান উপশম 
করিতে চেষ্ট। করেন, তবে তাহাকে সাম বলে) ষথ।-- 


শ্রীকষষের উক্তি-- টাদ বদনি তুছু রাঁমা। 
কাহে ভেলি অতি বামা॥ 
হাম চকোর তুয়! আগে । 
পিবইতে কক অভিলাষে ॥ 
তুহ্ছ ধনি ভেলি বিপরীতে । 
দুরে গেল বিহি-বরণীতে ॥ 
অনুগত কিন্র দোখে। 
তুছ' নাহি সমুঝামি রো খে ॥ 
যব উপেখবি মোহে । 
মঝু বধ লাগব তোহে॥ 
জগভরি অপযশ গাঁব। 
গোবিন্দ দাস মরি যাব 0২৪।৫৯৮| প, ক। ত 


(খ) ভেদ--ভর্গি দ্বারা আপনার মাহাস্মা প্রকাশ করিয়। নায়ক যদি মানিমার 
মান উপশম করার চেষ্টা করেন তবে তাহ! এক প্রকার £ভদঃ এবং নায়ক যদি মানিনীর 
সবি হারা মানিনীকে মান করার জন্ত ভত্মন। করিয়। মান উপশম করার চেষ্ট। করেন তবে 
তাহ! অন্য গ্রকার “ভেদ | 

(গ) দান--ছল পূর্বক নাক মানিনীকে যদি অলগ্থারাদি দেন তবে তাহাকে 
দান বলে। 


১৪৮ +বঞ্চবসাহিত্যা- প্রবেশিকা 


(খ) নতি-_মায়ক দৈন্য অবলম্বন করিয়। নায়িকার পদতলে পড়িয়। মান ভাঙ্গিবার 
চেষ্ট করিলে তাহাকে নতি বলে। 

(উ) উপেক্ষণ-উপরোক্ত লাম গ্রস্ৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া ষদি মাঁনিনীর মান 
উপশম না হয়, তবে নায়িকার গ্রতি নায়কের যে অবজ্ঞা হয় তাহাকে কেহ কেহ উপেক্ষ। 
বলেন ; মানিনীর মানের উপশম করিতে না পারিয়৷ যদি নায়ক মৌন হইয়। রহেম তবে কেহ 
কেহ তাহাকেও উপেক্ষা! বলেন) নায়ক ষণ্দ মানিনীব প্রতি মুখ্য ভাবে তাহ!র স্তুতি ন| 
করিয়া আন্ত অর্থ হয় এইরূপ বাকের খারা মানিশীকে গ্রলন্ন করেন তবে তাহাকে ও কেহ 
কেহ উপেক্ষা বলেন। 

(চ) রঙান্তব--আকন্মিক ভয় গ্রভৃতি হইলে রসান্তর হয়। রসাস্তর দুই প্রকার 
(অ) যাঘৃচ্ছিক এবং (আ) বুদ্ধি পূর্বক । 

আকন্মিক ভয়াদিনাং গ্রস্তৃতিঃ স্তাদ্রসাস্রং 
যাদৃচ্ছিক বুদ্ধি পূর্ব মি দ্বেধা তঢচ্যতে ॥ 
উ, নী) ১৫শ। অধ্যায়, ৫১ শ্লোক 

(অ) যাদৃচ্ছিক- যাহা হ9]ৎ উপস্থৃত হয তাহার নাম যাদৃচ্ছিক। এবং তাহাতে 
ভয় পাইয়। মানিনীর মান উপশম হয়) যখা - 


পদ্মার মান দেখি হপ্রি অনেক খিনয় হপ্সি বন্ধ যত্বে নারিল খগ্ডিতে । 
সখীর বিনয় বাতে ১স্তর না দিল হাথে মৌণ করি রহিল মানেতে ॥ 
হেন কাজে দৈব দোষে অরিষ্ট অস্থুর এসে বজ তুল্য শব করিল। 
তাথে মান ছাড়িয়া ভাযোত কম্পিত হিরা) আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণেরে ধরিল ॥ 
ৰা (উ, চ) 


(আ) বুদ্ধি পূর্বক--গ্রত্যুৎপনমতিত্বের গা নায়ক যদি মানিনীর মান উপশম করেন 
তবে ভাহাকে বুছ্ছি পূর্বক রসাস্তর বলে। 
কতকপে মিনতি করল বর-নাহ। 
গলে পীতাম্বর ঠাড়হি কর যোঁড় 
তব ধশি পালটি ন চাহ ॥ 
তবছ' বসিকরাজে দিরজিয়া মন মাঝে 
গদ গদ কছে আধবাত। 
প(চ.বদ?দন অহি মঝুপদে দংশল 
জর জর ভেল নব গাত॥ 
এত্ত কঠি নাগর -* কীপই থর থর 
মুরছি পড়িল লোই ঠাম। 
কি ভেল কিভেল বলি রাই ধাই চলি 
কোরে কয়ল ঘনশ্টাম  ১২॥ ৪১৯॥ পক, ত 


পঞ্চম অধ্যায় ১০৯ 


মনোপশম--উপবোক্ত সাম গ্রভৃতি বতীত ও রজন্ুন্দরীগণের নিহবেতুমান দেশ ও 
কালের প্রভাবে এবং শ্রীরুষণের বংশধ্বনি শুশিয়া উপশম হয়। 

লন্ভোগ-_-গ্রিয়তমের দর্শন ও আ্জপ গ্রভৃতির জন্য নায়িকাদের থে অবস্থা 
হয় তাহাই সন্তোগ। নায়ক ও নায়িকার উভয়ের ভাথের উল্লান হইলে তাহা সম্তোগ। 
সন্তোগ ছুই প্রকার (১) মুখা ৪ (২) গৌণ। 


দর্শনালিগন।দিন।মানকুল্যামিষবয়া | 
যুনোরুল্ল।নমাগোহন্‌ ঠাবঃ নষ্তোগ ঈর্বযতে ॥ 
মনীযিভি রং যখে । গৌগন্চেত দি ধাদিতঃ॥3। উ, নী, ১৬শ ধায় 


মুখ্য সস্ভেগ-জাএত আবস্থায় মু সস্োগ চরি গ্রকার। এই চারিটি পূর্বরাগ 
মান, কিঞিছদ র ও নুপুর প্রবাস চেনে (১ সাগিপ্ত (২) সংকীর্ণ (৩) মন্পন্ধ ও (9) সমুদদিমান 
হইয়া থাকে। কেন কোন আনকাট ক্র খান হিগিদ সবচিদ্যেব পর যে লস্তেগ তাহ! 
সম্পন ও সমৃদ্ধিমান হইঃ| ধাকে। 

স*ক্ষিপ্ড সম্তোগ- লজ্জা ০ হয় হ$ 6 সঙ্গে গে নীযক ৪ নামিকা গা বন্ধ 
অগ্লমাত্র ব্যবহার কবে তহাকে সণনপ সন্তেগরগ। 


যুবাড যর স ক্ষিপ্ত শাধুদ এ ডিতাধিঠিই। 
উপচাধান্াববোভ সং ধর্ষিত ইতীরিতঃ। ৬। উ, নী, ১৬ অধ্যায় 
যথা. সুরত ঠিয়।সে ধস পু পাণি। 

করে কর বারই ত গ নয়াট॥ 

হ? পরিরভ্ণে পতশি গা 

নহি নহি লি ঢুলাবগ মাও ॥ 

অভিনশ মদ--তবছ্ষিণ। র ই 

শ্রামমান্প ব্দ আগাহ ॥ফ | 

চুম্বনে বঞ্জুচ লোচ' তর। 

পিবইতে অধর রচই লিতকার॥ 

নখয় পরলে ধনি চম ই গোরি। 

দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি ॥ 

কহইতে কহ গদগদ পদ আধ। 

অনমানা-মনে মনদিজ-উনমাদ | 

ঠতখনে রোখ তবহি পরসাদ। 

গোবিন্দ দাস কহ রস মরিষাদ ।২৯।৫৩। পক ত। 


সংকীর্ণ সস্তোগ--নায়কের আ।লিঙগনাদির লয় স্বীয় বিপক্ষের গুণগান *নায়ক 
করিয়াছেন এবং নায়ক কর্তৃক গ্রবঞ্চিত হইয়াছেন ইহ মনে করিয়। নাকের আ.লিগনাদি 


১১০ বৈষ্ণবসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


ষেখানে নায়িকার কাছে সংকীর্ণ হইয়া যায় তাহাকে সংকীর্ণ সন্ভোগ বলে। গরম 
জ্বাখ মুখে দিলে আখের মিষ্টতার সহিত উষ্ণতাও যেমন অনুভূত হয়, সংকীর্ণ সম্তোগের 
প্রকৃতি সেইযূপ। পূর্বেই বলিয়াছি মানের উপশমে যে সম্ভোগ তাহাই সংকীর্ণ নন্তোগ। 


ত্র সংকীর্ধ্যমানাঃ স্থার্ব/লীক প্মরণাদিভিঃ। 

উপচারাঃ স সংঙ্ষীণঃ কিঞ্ত্বপেক্ষুপেশলঃ ॥১*উ, নী, ১৬শ অধ্যায়। 
যথা, দুরে গেল মানিনি মান। 

অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥ 

মাগয়ে তব পরিরস্ত। 

প্রেম ভরে ম্ুবদনি-তমু জনুস্তস্ত ॥ 

নাগর মধুদ্ম ভষ। 

ন্ন্দরি গদগদ দীর্ঘ নিখাস॥ 

কোরে আগয়াল নাহ। 

করু সঙ্কীরণ রন নিরবাহ॥ 

লু লহ চুম্ব বয়ান। 

সরস বিরস হৃদি সঙগল শয়ান।॥ 

সাহসে উরে কর দেল। 

মনাই মনোভ্তব তব নাহি ভেল ॥ 

তোড়ল যব নিবি-বন্ধ। 

হরি-মুখে তবুৃহি মনোভব মনা ॥ 

তব কচ্ছু নাহক সুখ । 

ভণ বিদ্াপতি সুখ কি ছুখ ॥৪০।1৫২৪॥ প,ক,ত 


লম্পন্স--সম্ভোৌগ-অদুর এবাস হইতে প্রিয়তম ফিরিয়। আপিলে সেই বিগ্রলন্তের 
পর যে সম্ভোগ হয় তাহা সম্পন্ন সম্ভাগ নাঁমে পররিচিত। সম্পন্দ সম্ভোগ ছুই রকম 
(অ) আগতি ও (আ) গ্রাদুর্ভাব। 


প্রবাশাৎ সগতে কাস্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈীরিতঃ ॥ 
দবিধাস্তাদ্দাগতিঃ গ্রাুর্ভবশ্চেতিঃ ন সঙ্গমঃ | 0১৩ উ,নী, ১৬শ অধ্যায় 


(আ) আগতি--লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে তাহাকে আগতি বলে। 
গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। প্রীরাধ!ুর সহিত গ্রীক্চের যে মিলন, তাহ এই 
পর্যায়ের মিলন। 

(আা) প্রানর্ভাব- শ্রীকৃষ্ণের প্রিদ্ততম। শ্রীকষ্ণের বিরহে বিহ্বল হইয়। আছেন এমন 
লময় চুঠাং যদি শ্রীকষ্ণ নেই প্রিষ্তমার সাক্ষাতে আসেন তবে তাহাকে গ্রার্র্ভাং বলে। 
র/সলীল। করিতে করিতে শরীক অন্তর্ধান করিলে ব্রঙ্দেবীগণ বখন তাঁহার বিরছে 


পঞ্চম অধ্যায় ১১১ 


খন্ত্ন্ত বিহ্বল হইয়াছেন তখন হঠাৎ তাহার! তাহাদের মধ্য গ্রীকষ্চকে পাইলেন, এই 
আকন্মিক মিলনই গ্রাহ্র্ভাব। 
সম্বদ্ধিমীন_সস্ভোগ-পরাধীন থাকার জন্ত নায়ক ও নায়কার মধ বির 


হইলে তাহাদের পরম্পর দর্শন দুর্ণভ| এবপ স্থলে মিলনে থে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয় 
তাহার নাম সমৃদ্ধি মান সভোগ। 


র্দভা লোকয়ো ধ,নোঃ পারতন্তরা দিধুক্জয়োঃ | 
উপভোগ্যাতিরেকো যঃ কীত্্যতে ন সমৃদ্ধিমন্‌॥ 
৬ উ, নী, ১৫শ অধ্যায় । 


রাধামাধব চিত্ধদিনে মেলি। 
দহ ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥ 
দরশনে.পুলকিত দু তম কাপ। 
পুন পুন লোরে নয়নযুগ বাপ 
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণি। 
ঘ!মে ভিগল তনু ঘনে অছু মানিনি। 
পৃহিল সমাগম এঁছন ভেলি। 
রাধামোহন পছ' দুছ' রস-কেলি।॥ 
১৮।১৯৮৬] পঃ ক? তঃ1 


গৌণ জস্ভোগ-শ্প্রে শ্রীরষ্ণকে লাম করিলে তাহাকে গৌণ সন্তোগ বলা হয়। 
সমান্ত ও বিশেষ ভেদে বরূপ স্বপ্প ছুই গকার। “সামান্ত' স্বপন সন্বন্ধে আগেই আলোচন! 
করিয়াছি; তাহা ব্যভিচারীভাবের ভিতব আলোচিত হইয়াছে। যাহ! বিশেষ স্বগ্ধ তাহ। 
জাঁগর্ধ্য বিশেষ, ও ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত। এই ভাবোৎকষ স্বপ্রবিশেষ_ পূর্বোক্ত (ক সংক্ষিপ্ত 
(খ) মংকীর্ণ (গ) সম্পন্ন ও (ঘ) সমুদ্ধিমান ভেদে চার একার 

পূর্বোক্ত সংক্ষিগ্াদির মধ্যে সম্তোগের বিশেষ নিরূপণ কর যাইতেছে, ইছারাই ্পই- 
সন্তোগ রৃতির অনুভব দশাকে গ্রাণ্ড হয়। লেই সকল অনুভব দশা যখ (১) দর্শন (২) 
জল্প ( বাদানুবাদ ), (৩) স্পর্শন। (৪) বর্রোধ, (৫) রাস, (৬) বৃন্দাবনক্রীড়া/ (৭) যমুনা 
জঙলকেলি, (৮) নৌবিলাম, (৯) লীল! দ্বারা চৌর্যয, (১০) ঘাট (দাঁনঘাঁট) (১১) কুগ্জে 
লুকান, (১২) মধুপানি, (১৩) স্ত্রীবেশ ধারণ, (১৪) কপট নিদ্রা, (১৫) পাশক ক্রীড়া, 
(১৬) বস্ত্রাকর্ষণ। (১৭) টুখন। (১৮) আল্ছিন (১৯) নখার্পণ, (২০) বিশ্বাধর সুধাপান 
ও (২১) সম্প্রয়োগ গ্রভৃতি। 


(১) দর্শন 
(২) জন্ল-স্পরল্পরের বাদাঞুবাদকে জল্ল বলে। 


১১২ টবঞ্চবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


(৩) বর্রোধ-নায়ক কর্তৃক নায়িকার পথযোধ করিয়া যে মিলন হয়। 
(৪) রানস্পআঙ্গনাম্গ নামস্তর! মাধবো 
মাধবং মাধবং চান্তরেণ[না । 
ইখমাকল্পিতে মণ্ডলে ম্ধ্যগে! 
বেগুন| মংজগৌ দেবকীনন্দনঃ ১২।১২৬৪। প, ক'ত 


গ্রতোক ব্রজাঙদন।-য়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বহুরূপে প্রকাশমান প্রত্যেক শ্রীরুষ্য়ের 


মধ্যে ব্রজাঙ্গনা--এইরূপে সংগঠিত রাস-মগ্ডলের মধ্যগত হইয়। দেবকীনন্দন বংশীধ্বনি 
করিলেন্‌। 


(৫) বৃদ্দাবন ত্রীড়া-চিরদিন মিলন হোয়ল নিধুবণে 
নিধুবন কত কত ভাতি। 
তৈছন সথিগণ কয়ল গুণকীর্তন 


দু" কর প্রেমে উনমাতি ॥ 
হরি হরি কি কহব অহভূত গ্রীত। 
দু কর প্রেম অতুল হেম মম 
দুছ' জানয়ে ছুহ' বীত ॥ 
২২১৯৯) প, ক, ত॥ 


(৭) যমুনা জলকেলি--লকল"কলা ঈল সাগর নাগর 
ন।গরি-মুখ-শশি চাহ। 
কেলি-বিলাস ছরম--ঘরমইত 


কালিন্দি করু অবগাহ ॥ 
দেখ সখি ইহা পুন লহ জলকেলি। 
শীকর নিকরাহি ঘুমল মদন পর 
শর বরিখয়ে দুই মেলি ॥ঞ। 
॥২৪৭॥২৭২* প, ক'ত, 


(৮) নৌকাবিলান *১, ১, ৯৯" .$ 


তরজ দেখিয়া থরহরি কীপে রাই। 

কোঁলে করি বায় মৌক! কাগারী কানাই ॥ 

রাই কোলে করি নাগর হরধিত চিতে। 

এপার হুইল নৌকা! দেখিতে প্লেখিতে ॥ 

ছুছ' অঙ্গ পরশিতে ছুহ প্রেমে ভাগে । 

নৌকাবিল(ন কথে উদ্ধর দাসে ॥১৫$১৪২৩ প, ক? ৩১ 


পঞ্চম অধ্যায় ১১৩ 


(৯) লীলাহার! গে, . সব সথিগণ মিলি বিনোদিনি রাই। 
করসঞ্ছে মুরলি যতনে চোরাই ॥ 
পল্ল-এক জাগি বৈঠল পীনতবাস। 
জল সেখন করু গোবিন্দ দস ॥ ৩৮ ॥ ২৭৮৪ প, ক, ত 


(১*) ঘট্ট--খেয়াঘাটে পাঁর করা এবং পার করার গগ্ত মাশুল আদায় করিবার সুযোগ 
লইয়। যে সম্ভোগ । 


গরবহছি সুন্নর চলললহ আনত 
নাগর পন্থ আগোর। 
কহতহি বাত দান দেল মঝু হাত 


আ।নছলে কাচলি তোঁড ॥ 
অপবকপ প্রেম তরঙ্গ । 
দ[ন-কেলি-রল কলিত মহোতসব 
বর কিলন্ঞথিহ্রজ ॥ এ | 
ক *** ০** রাধামোহন ॥৩৮ ॥ ১৩৪০ পা) ক, 
(১১) কুঞ্ধে লুকান 
(১২) মধুপ|ন-- মধুপানে মত্ত হৈল! রাধা নিতখিনী 
মদনম্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি 
সেবাপর সথিনতার। নান। সেবা করে। 
দুধকে লইয়া! গেল শয়নের ঘরে ॥ 
কুঙ্গম-শষ্যাতে দুহু করিলা শয়ন । 
নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন মখিগণ ॥ ১৬৮ ॥ ২৬৩১। প)কগ 
(১৩) স্ত্রীবেশ ধারণ- শুনি সথিবচপ মনহি অনুমান । 
নাগবি-বেশ বশাওল কান ॥ 
আগুপদ বাম ব।মগতি চাঁহণি 
বাম কুন্তল অন্পামা। 
বম ভুজে বসন ঢু্লায়ত ঘণ ঘন 
ৈছন পেঁথলু শ্তা।ম! ॥ জঞানদ।স ॥ ১১॥ ৫৩৫ প, ক, ত 


(১৪) কপট নিদ্র।/_ 

(১৫) পাঁশক ক্রীড়া. পাশ। খেলার ভিতর দিয়া যে মিলন। 
ইাতহি হাত লগাই যত খেলত 
ভাষে অবশ তব দে 
আমন্দ-লাগরে নিমগন দুছ মন 


ভূলল নিজ নিন গেহ। রাধামোহন। ২৭০ ॥ ২৬৭৩ প, ক,ত 
১৫ 


১১৪ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


(১৬) বন্্রাকর্ষণ 

(১৭) চুম্বন 

(১৮) আলিজন 

(১৪) নখার্পণ 

(২০) বিম্বাধর সুধাপান, 

(২১) সন্প্রয়োগ__গোপনে রী সন্তোগ | কিন্তু এই সন্তেগে সেরূপ সুখ হয় না। পুর্ণ 
স্রথ হয় 'লীলা বিলাসে, । এই নীলা বিলানই রাধারুষ্ণের নিতাবিলাম। 


পরিশিষ্ট (ক) 


বশত বৎনর ধরিয়া রাধাকুফ্জের গ্রণয়লীল! কাহিনী লইয়। বাঙলায় এক বিপুল সাহিত্য 

গভিয়। উঠিয়াছে। বাঙানী দেই পদাবলী হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছে, প্রেরণ। পাইয়াছে, 
এবং তাঁহ!কে অতিপ্রিয় অন্ুভতির স্বন্দরতম প্রকাশ বলিয়। স্বীকার করিয়াছে । বিংশ 
শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ--ভাঁবাবেগ অপেন্সা বুদ্ধর গভীরত। ৪ বিচারের তীক্ষতা এ যুগে 
মানুষের মনকে অধিক আকষণ করিয়াছে । এ যুগের মান তাই বৈষ্ণবপদাবলীকে 
ভক্তহৃদয়ের সরলতা ও বিখবাস লইয়। গ্রহণ কবিঠে চাহে শা। সেইজন্ত একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে শ্রীচেতন্তদেবের পূর্ব হতেই বাঙলা দেশে পদাবশী-জাতীয় পদরচন! প্রচলিত 
ছিল এবং চৈতন্ত-পরবন্তী যুগে এই পদগুগর আধ্যাত্িক মর্যাদা লাভ ঘটয়াছে। সেই সঙ্গে 
এইবপ মত? গ্রাধান্য লা করিয়াছে -য। 7২ষ্ণবকবিগণ ডাহাদের বাক্তিগত জীবনে যে প্রেমে 
স্পর্শ পাইয়াছিলেন সেই আত্ম প্রেমের কাঁহিনীই বাধাকুষ্জের প্রেমের মধ্যে রূপকচ্ছলে প্রকাশ 
কবিঘাঁছেন। ইহার মধো যে ভাব ও যে ব্যঞ্জনা আছে ৩12, বিশুদ্ধ মানবীয় ভাব ও ব্যঞ্জনা। 
চৈতগ্ পরবর্তী যুগে ই্ার উপর অলৌকিকত্ব আাগোপ কর! হইয়াছে। ন্বয়* রবীন্ধনাগ 
বলিয়া ছেন-.- 

লতা কবে কহ মোরে, হে বৈষ্ণবকবি 

কোথা তুমি পেয়েছিলে এই (প্রামচ্ছাব, 

কোথা তুমি শিখেছিলে এই গ্রেষগান 

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ন 

রাধিকাব অশ্রু ঝবাখি পড়েছিল মনে? 


+ বৈষ্তবকবিগণ কিন্তু রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কখনই কপক মনে করেন মাই। তাহাদের 
নিকটে ইহা পরম সহ্য, ইহ। পীলামাত্র। রসশেখর শ্রীুষ্ণ নরলীলায় বু্ধীবশে যে ০গ্রমের 
লীলার অমুষ্ঠঠন করিয়।ছিগেন, বৈষ্ণবপদাবশী সেই লীলার চিন্র। বৈষ্ণবকবিগণের ইহা 
ভক্ত-মানসের ফল।- 

_বৈধ্চবপদাঁবলীর অন্ত নাম মহাজন পদাবলী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্বপদ গুলি 
নীতিকা ব্যধর্ী হইলেও মুখাত এই সমস্ত পদ ভক্ত বৈষ্ণবদের আধ্যাঝ্সিক অনুভূতি ও 
ভজিমানসের প্রকাশ। বৈষ্ণব-চরিত-আধখ্যানগুলি যেমন কেবলমাত্র জীবনী নছে, 
লেখকের ভক্তপ্রাণে লীলার যে মাধুর্ের আন্বাদন হইয়াছে তাহারই গ্রকাশ, সেইরূপ মহাজন 
পদ কেবলমাত্র কবিকপনীর ফল নয়, তাহা ভক্তহদয়ের নীল! মাধুর্য্যের আন্বাদন। 
অর্থৎ .পদকর্ডাগণ যে সমস্ত পদ রন করিয়াছেন তাহ। কেবলমাত্র কাব্যনচর্ডা লহে। 


১১৬ বৈষ্ণবসা হিত্য-প্রবেশিক। 


বৃন্দাবমে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যে নিত্যশীলা চলিতেছে, সেই লীলার আস্বাদন করাই তাহাদের 
সাধনার অঙ্গ এবং মহাজন-পদাবলী সেই সাধনার্কউপলন্ধ রসসঞ্জীবনধার! | এই সমস্ত 
পদ তাহাদের গভীর মনুস্থতি ও ধর্মবিশ্বাসের ফল। অবশ্য গীতিকাব্যও কবির গন্ভীর 
অনুভূতির ফল, কিন্তু ভাষায়, বপে ও ভঙ্গিতে গীতিকবিতার সমগোত্র হইলেও 
বৈষ্ণবপদগুলিকে গীতিকবিতা হইতে পৃথক ভাবে গণ্য না করলে ইহাদের লম্য? 
তাৎপর্ধ্য বোঝা যাইবে না)” 


১বঞ্চব.পদাবলী প্রকাশ কর হইত কীর্তন নামে এক প্রকার বিশেষ গ।নের ঢঙে । 
কিন্ধু ধতই গীতধর্মা হউক ন! কেন গান কখনই কবিতা হইতে পারে না। কারণ কবিতার 
প্রধান অবলম্বন বথা এবং গানের প্রধান অবলঘন মন। বৈষ্ণবপদ বীর্তণের 
রীতিতে শীত হইলে তাহার মাধুর্য যেরূপ আস্বাদন করা যায় ও% পড়িলে তাহার মাধুর্য 
সেইবপ আস্বাদন করা যায় না। ভাবমাধুর্য ঘষগ পদাবলীর প্রাণ (সইরূপ গীতিকবিতারও 
গ্রাণ, কিন্তু কীর্তনের ভঙ্গিতে গীত হইলেই পদাবলীর সেই ভাব মাধুধ্যের লম্যক আম্বাদশ 
কর। যায়। বৈষ্ণব সিদ্ধাপ্ত মতে ভাষয় চ্চন্থরে শ্রীকৃষ্ণের মাম লীলা ৪ গুণ গাশ 
করা-_নামলীল।গুণাদিনামুচ্চৈ যা কার্তমম _-ল্রীৰণগো স্বামী কীর্তনের এইবপ ব্যাখা! 
করিয়াছেন। কিস্কু শুধু গান কগাকে কীর্চন বগিলেও ভুল ইইবে। কারণ নবধা-ভাক্ত- 
লক্ষুণ-বর্ণনায় কীর্তনের উল্লেখ আঁছে_- 


অশবণং ীন্ভনং বিষণ স্মরণং পাদসেবনং। 
অর্চনং বন্দনং দূ স্ত' লখ্/মাত্নিবেদনম্‌। 


কিন্ত ভগবানের প্রতি ভক্তির জগ্ তাহার গুখ-কথন এবং শীলীর্ণুনর গ্রযোজন 
এবং তাহা হইতেই এই প্রকার গানের নাম হইয়াছে কা্তন। কাঁ্তন বহিতে আমগ 
বাংল!দেশের একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত পদ্ধতি ঝুঝি এবং মাধারণত আমাদের ধারণা ষে 
কীর্তন সঙ্গীত একমাজ্ বাংলাদেশেরই নিজন্ব। কিন্ত মহার।ষ্র দেশের সাধক তুকারম যে 
ভগবৎ সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করিয়।ছেন, তাহাও কীর্তন নামে পরচিত । কীর্ডভন 
দুই রকম--নাম-কীর্ডন ও পীলা-কীর্ডন। কবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্ন কাব্যে 
বলিয়াছেন-- 


যদি হরি স্মরণে সরদং মনো । 

যদি বিলাসকলানু কৃতৃছল' | 

মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীং 

তদ| শৃণু জয়দেখ সরম্বতীং। (১ম সর্গ।৩।) 


জয়দেবের পর হইতেই শ্রীরুষের লীকা গ্রকাঁশ করিয়া যে সমস্ত গীত রচনা হইয়।ছে, 
তাহাই 'পদ?* নামে পরিচিত এবং চৈতন্য*প ধ্বর্থী ঘুগের সাথকগণের রচনায় ইহ। সার্থকতা 
লাভ কবিয়ছে। 

মন্থাজন-পদ কেবলমাত্র শুষ্ক তথ বা দার্শনিক [বিচার বলিয়া ধরিলে ভুল কর! 
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হইবে। বৈষ্ব-স|ধকগণ রূপ ও রসের সাহায্যে 'নজেদের ভক্জহাদয়ের অন্তভূতি এই 
পর্গুবিতে গ্রকাশ কবিয়।ছেন। এই পদগুলির সরলতা ও তন্ময়ত আমাদের 
মুগ্ধ করে। বৈষ্ণব-স।ধকগণ ব্রঙ্গলীলা বর্ণন। করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা বলিতে চাহেন 
যেকেবল মাত্র মানুষের ভ।ব দিয়াই ভগবনের মাধুর্য আং্বাদন কণা যায়। কবিরাজ 
গোস্ব'মী তাই বলিয়াছেন-- 


কৃষ্ণের যতেক খেলা সূ্ধাত্তম নরলীলা 
ন্রবূপ তাহার স্ববপ। 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশের নটবর। 


নরলীলার হয় অন্ুবপ ॥ (ৈ, চ,মধা ) 
নররূপ শ্রীকৃষ্ণের এই নবলীগার যে আস্বাদন তাহ! 'শাবে, ভাষার € ছত এই সকল 
পরে মূর্ত হইয়। উঠিয়াছে। েইজন্য এই সকল পদ কেবল মা সধককেই আকর্ষণ করে না, 
সাধারণ লে।কও ইহাতে আকষ্ট হয়। মহ[জণদেব মতে তাহানার শ্রীরুষ্ণ দরের নহেন, তিনি * ৮ 
অন্থবের | তাহার রূপ, রস, ৪ মাধুয্ের তুপপা নাই । ভাই মানবার ভাব ও ভাষায় এই 
লকণ পদ উদ্ভামত হইলেও মহ।জশদেব প্রেরণ। হইতেছে অন্তিমাণবীয়। হঠীহারা যে 
প্রেমের লীলা ধর্ণন। কবিয়।ছেন তাহ! গকৃত প্রেম শয়, তাহা অগাক্কত এ তাহ! মধুর 
বা উজ্জল রস । সেইজন্ সাধাবণ গাকৃত হেমের খাঁ “ই সকল পদগুলির বা।খ্যা করিতে 
গেলে উহাদের মর্শাস্থলে পৌছান যাবে না। ১ এই পদগ্তণিতে ত্য প্রেমের সঃ তাহা 
সধারণ কবির গ্রেমগীতি মাহ, তাহা ভক্তের সাধনার আনভতি এব তাহা ঈত্জয়াতীত 1৮০ 
কেবলমাত্র নাম শুনিয়া যে তখয়তা তাহা ৭ দৃষ্টান্ত মাধারণ আতা পির ন্য। কপ মহাজন 
পদাবলীর মায়িকার রাধা নাম শুশিয়া গধু তনয় হইয়। পড়েন গা, ভি হআাদকের হা তিশি 
সেই নাম জপিতে আর্ত করেন । ই -ঝর বিরহে থা পাই ধানপগাংণ। মোগিশী 
বিরতি আহারে বালা বাম পঞ্নে 
যেমন যে।গিনীগারা। 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ন-তারা | 
. বাঁধার এই প্রেমোন্ম।দন। বৈষ্ণব কখিগণের কবিমানসের ফল নহে মহাগ্রাতুর যে 
প্রেমোম্মাদনা তাহ।রা নিজের! দেখিষাছেন ব! প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতে গুনিয়াছেন। &, 
রাঁধার বিরহের উন্মাদনা তাহারই গ্রতিচ্ছবি। মহাপগ্রতুর ভক্ত-চিত্তের এই দিব্যোন্মাদ 
পদাবলীর রাধায় উজ্দ্রল হইয়! উঠিয়াছে। পদাবলীতে দাত, সখ্য, বাৎসলা ও মধুর 
ভাবের কথা থাকিলেও মধুর ভবই প্রধান এবং এই মধুর ভাব বা প্রেমকে প্রধানত 
দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে-সম্ভোগ ও বিগ্রলস্ত। বৈষ্বেতর সাহতেঃও 'মান' বা 
'গরাবানের, কথ আছে 7 কিন্তু পূর্ববরাগ ও প্রেমবৈচিত্রা বৈষ্ণবরস শাস্ত্রের বৈ ্য এবং লম্গ্র 
পদাবলী-সাছিত্যে মিলনের আনন্দ অপেক্ষা বিরহের বেদনাই যেম বিশেষ করিয়। দেখা যায়) 
ূর্বরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহ--বিরহের গভীর বেদনায় মহাজন পদ্দাবলী 


রি 
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গভীর ভাবে ওতপ্রোত। তাই পরিপূর্ণ মিলনের পরিবেশের মধ্যে আমর দেখিতে পাই 
“ঢু কোরে দুছু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।” ” 
পদাবলীর কবিগণ মানবীয় পরিবেশের ভিতর দিয়া অখিলরসামৃত শ্ীকষ্ের 
প্রেমলীল| বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের নিজের মনের কোন পরিচয় সেই প্রেমোদ্াসে 
পাওয়া যায় না। পদগুলিকে আমর। ভক্তহৃদয়ের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ গণা করিতে পারি। 
আধুনিক কবিগণের গীতিকবিতা ব| পিক হইতে আমব। কবিমানসের পরিচয় পাই, 
তাহ!দের প্রেমের গভীরতা ও আকুতি তাহাতে ফুটিয়া উঠে, কিন্ত পদদাবলী-সাছিত্যের শাশ্বত 
বপাস্বাদনের পিপ।স| তাহাতে পাওয়। যায় না।| 
বৈধ্ব-কবিগণের মধো কেবলই ভাবাবেগ ; সে ভাখাবেগ অতি চেতন বুদ্ধি 
বা চিন্তার দ্বারা পরিমাঞজিত নহে-ীহাদের সঙ্গীতে তাহাদের সবদয়াবেগের 
স্বাভাবিক স্কুঃণ হইয়াছে। (স্ব আধুনিক লিরিক-কবিগণ প্রত্যক্ষ ভাবে আপনাদের 
হদয়ের আবেগ প্রকাশ করিলে গভীর আত্মনচেতন চিন্তার বারা তাহ! পরিমাঞ্জিত 
হওয়ায় তাহার আবেগ সহজে আমাদের শিকট লট হইয়। উঠে না) সেইজছ্ 
আধুনিক লিরিক কবিতা সেইবপ প্রাণম্পর্ণা হয় না। তাহাতে কৃত্রিমতার ট্রৌয়াচ 
থাকিয়। যায়।, বৈষ্ণবকবিগণ বাস্তবতার পরিবেশে রাধাকফের প্রণয়-লীলা বর্ণন! 
করিয়াছেন, কিন্ত (আধুনিক পিবিক কবির! মানদী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে তৎপর থাকায় 
কবিকে হৃদয়াবেগ ত]াগ করিয়। বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । ” 
বৈষ্ণব পদাবলীর পায়ে অলঙ্কারেব শৃঙ্খল জডান। কিন্তু আধুনিক লিরিক কবিগণ 
অনস্কারের এই শুঙ্ঘল উন্মোচন করিয়াছেন । বৈষ্ণব কবিতার পটভূমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ 
ছিল। আধুনিক লিরিক কবিগণের কবিতার পটভূমি অমেক বিস্তৃত এবং তাহাদের 
কাকের বিষয়বস্তও অনেক বেশী। বৈষ্ণব-কবিগণ লংশ্লেষণ (37176090081) গ্রণালীতে 
ভাব গ্রাকাশ করিতেশ, কিন্ত আধুনিক লিরিক কবি বিশ্লেষণ (80910008) গ্রণালীতে 
তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবির! গ্রকৃতির ফলকে তাহাদের মনো" 
ভাবনিচয় অঙ্িত করিতেন কিন্তু আধুনিক কবিগণ তাহা করে” না। ুহাজন পদাবলীতে 
একটা সতেঙ ও সবল ভব পাওয়া যায়, যাহ আধুনিক লিবিক কবিতায় পাওয়৷ 
যায় না) 
বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্ম একাদন এদেশের নাহিত/কে তন্মর করিয়া রাখিয়াছিল। বহু 
শাবী অতিক্রম করিয়া! আজও সেই গ্রেমমুগধ বৈষ্ণবীয় প্রেমের রেশ বাঙলা স।ছিত্যকে 
আচ্ছর করিয়া! রাখিয়াছে। মধুন্দন অমি্রক্ষরের বজনির্ঘোষে সুপ্ত বাঙালীকে জাগ্রত 
করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজের মধুর ভাবাবেশ ত্াহাকেও বিহ্বল করিতে ছাড়ে 
নাই। রবীন্দ্র-সাহিতো এই বৈষ্ণব-গ্রভাব এক অভিনব রূপে দেখ! দিল। কবি প্রথম ধুগে 
বৈষ্ণব-কবিতার অনুমরণে ভানুলিংহের পদাবলী লিখিয়াছিলেন, কিন্ত মেই অনুলরণ 
রবীন্দ্র-স্বহিতোর বহিরঙ্গ মাত। ওপনিষদিক দর্শনের সহিত বৈষণবের নিত্যলীলাকফে 
মিশ্রিত করিফ্। রবীন্রর্শন এক অপরূপ আত্ম-তন্ময়তা লাভ করিয়।ছে। রবীন্তনীথের কাব 
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তাই ব্রজধামের নিত্যলীলার নূপুর-ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে বাঞজিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গ্রেমবাদ 
তাই বৃদ্মাবনের প্রেমলীলার ভিতর অবদান ল।ভ করিয়াছে, 
আজি সেই প্রেম অবসান লভিয়াছে 
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে। 
নিখিলের সুখ নিখিলের ছুখ নিখিল প্রাণের গ্রীতি-- 
একটি প্রেমের মাঝ।রে মিলেছে নকল গ্রেমের স্থৃতি- 
সকল কালের সকল কবির গীতি। 
বৈষ্ণব দর্শনের সুন্দর অভিবাক্তি ঘটয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিয়োক্ত কাব্যাংশটিতে-- 
গ্রগয়ে স্থজনে না জানি এ ক।ব যুদ্জি 
ভাব হতে বপে অবিরাম যাওয়া-আসা 
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়। আপন মুক্তি 
মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বানা । 


পরিশিষ$ (খ) 


বগ্রকার মতবাদের নংশ্লেষণে ভারতীয় সংস্কৃতি গভিয়। উঠিয়াছে; ভারতবর্ষে 
সেইজন্য দেখিতে পাই বু গ্রাকার ভেবাদ এবং বহু বিরুদ্ধ মতবাদের একত্র লন্মিলন | 
কোন সংস্কৃতিকে সমূলে উচ্ছেদ না করিয়া তাহাকে আস্ম করাই ভারতীয় সংস্কৃতির 
বিশেষত্ব । জ্বিড়গণ যে মভাত! এদেশে পাইয়াছিলেন তাহ! তাহারা বিনাশ করেন 
নাই; আবার আর্ধ্যগণও যে সভ্যতার সহিত এখানে পরিচিত হইলেন তাহা সম্পূর্ণ 
ন্ট করিয়। নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলেন নাই। ভারতীয সংস্কৃতি 
যুগে যুগে নুতন সংস্কৃতিগত সম্পদ আখ্মগ্তা২ করিয়া আপনার এখধ্য ও বৈচিত্র্য 
ক্রমগত বাঁড়াইয়। তুলিয়াছে। দ্রাবিড়, শক গ্রীক, মোঙ্গল প্রভৃতি বছু সভ্যতাই একত্রে 
গ্রধিত হই! বিরাট সর্ব্রভ।রত্ীয় সংস্কৃতি আথা। লাভ করিয়ীছে। (১) 

বু জাতি-উপজাতির বিচিত্র সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করিয়া যে হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহার চরম বিকাশ আমর! গুপ্ত যুগের সভ)তায় দেখিতে পাই। বাঙ্গণ্যবাদ 
নুসংহত হইয়। গেল এবং রিমুস্তির উত্তব হইল। (২) কিন্তু মে সত্তেও ্রঙ্গণ্য ধর্ম হইতে 
গ্র।ণের ম্পন্দন চলিয়। গেলঃ তাহার ষে গতিণীলতা ছিল তাহা রুদ্ধ হইয়! গেল। 

র্ষবর্ধীনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ; বিভক্ত হইয়। পরস্পর যুদ্ধে লিগ 
থাকায় পূর্ধের সমন্বয় স্পৃহার বিলোপের লে নঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব ট্রতিহাও লোপ পাইল। 
গুপ্ত সআ্রাটগণ বে "একচ্ছত্র সামাজ্যের স্ব দেখিয়াছিলেন--হর্ষবর্ধনের যুগে সে স্বগ্ের 
বিস্তুতি কমিয়া গেল। সেইজন্ত হর্ষ বন্ধনের মুদ্রায় তাহাকে কেবল মাত্র নকল *উত্তরাপথ- 
নাথ” বলিয়। অভিহিত কর! হইয়াছে স্কৃতির পথ-গ্রদর্শকরূণে উত্তর-ভারতের গোঁরব 


১২৫ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


নষ্ট হইয়া গেল এবং নুতন যুগের পথ পরদর্শক হিমাবে দক্ষিণ-ভারত ইতিহাদের রঙ্গমঞ্চ 
অবতীর্ণ হইল। ইহার গিছনে এতিহাসিক কারণ ছিল। হজরত মহম্মদ মানুষকে যে নুতন 
বাণী শোনাইলেন, মামুষ তাহাতে নুতন প্রেরণা লাভ করিল। ইদলামের আদর্শ ও ইসলামের 
বাণী সমুদ্র পথে দক্ষিণ-ভারতেই গ্রথম প্রবেশ করে। ইসলাম ধর্দ্দের সংঘ।তে দক্ষিণ-ভারত 
নৃতন করিয়। উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ধর্ম সগন্থয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। 
এ পর্যন্ত উত্তর ভারতই এই দুই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ক্রমে ভক্তি প্রধান একেশ্বরবাদ, বৈষ্ণব 
ও শৈব ধর্ম দ্রাবিড় দেশেই উদ্ভব হইলি। পঙ্করাচার্যা, পরামাগ্ুজ।চধঃ, বনল্পভ)চার্য) এবং 
নিশ্বার্কচধ সকলেই দক্ষিণ ভারতের অধিবাণী। ইসলামের গ্রতিক্রিয়া হিসাবে শঙ্করাচাধা 
অইৈতবা্ম গ্রচার করিয়াছেন (৩)। 

রামামুজ দর্শনে মানুষ ও দেবতার মধ্যে প্রেম স্থাপিত হয় এবং সম্প্রদায়-নির্ববিশেষে 
সকলের জন্য দেবতা ও ধর্মের বাণী9 শোনা যায়। ডাঃ হাঁর।ঠাদ মনে করেন হয, দেবতার 
সহিত মানুষের কি সন্বন্ধ তাহ! খিষুম্থমী ও শিশ্বার্কী যে ভাবে আলোচন। কখিয়াছেন, তাহার 
সহিত নাজজাম আম্‌ আঁবা গিজনি প্রমুখ মুনলমানগুণের এ সম্বন্ধে যে বিতর্ক তাহার 
তুলনা করা চলে এবং মনে হয় রি লব বিতর্কের ছার বিদুতস্কামী ও পিশ্বার্ক গ্রভ। বান্বিত 
হইয়াছেন (8) । 

প্রীবিনয় ঘোষ মনে করেন থে) ইসগামের অভিয|পেব বিকদ্ধে পদ্কবের মতবাদ ইস্প।তের 
2াঁয় কঠোর। সেই জন্ত শঙ্কর গদধ জ্ঞামবাঁদী এবং ঠ1হ।র মতবাদ সেই জণ্ত কেবলাট্ৰতবাদ, 
কিন্ত রামানুজ ও শিল্বর্কের সময় ইসলামের গ্রচাব স্বীকৃত হইয়াছে, সেই জঙ্ত তাহাদের 
মতবাদ কঠোর জ্ঞানবাদের সহিত গক্তরদ মিশগা সব হইয়। উঠিগাছে (৫)। 

মুসলমান সাঁধকদের, বিশেষ করিয়। ভুক্ষী অন্প্রন]য়ের সাধকদের প্রেমের সাধনা 
পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রভ|ব বিস্তার করিয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা 
এখন পর্যন্তও হয় নাই। কিন্ত ভ|রতীয় বুনিঘদী সংস্কৃতির সহিত সংঘাত হওয়ায় তাহার 
সহিত সম্থয় করিয়। যে নুতন ভাবধারা উদ্ভব হইল তাহাকে অস্বীকার করা যাঁয় না। 

€ বাংলদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির ধাগা হইতে [বিচ্ছিন্ন না৷ হইলেও তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট 

আছে। বাংলাদেশ মানবপন্থী। শান্্রপস্থী নয়। বাংলদেশ দেবভূমি নয়) বাংলাদেশ রঞ্জ 
মাংসে গড়া মানুষের দেখ। বাঙালী দেবতাকে শ্রেয় বলিয়া! দুরে ঠেলিয়া রাখে না, প্রেয় 
বলিক়। কাছে টানিয়। লয়। পরমশক্তিকে বাঙ্গালী ্য। দেবী সর্ধতৃতেষু স্ষ্টি্ূপেন সংস্থিতা” 
বলিয়। শুধু ধ্যান করে নাই 7 তাহাকে মা বলিয়। ডাকিয়া তাহার কাছে ছেলের মত আব্বার 
করিয়।ছে, আবার তাহাকেই কন্তা কর্ন! করিয়া আদর করিয়াছে। যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব 
বাজানীর ঘরে আদরের জাম।ই। সর্বালিদ্ধি গপতি সেখানে আদরের নাতি। শিবায়নে শিবের 
যে চিত্র তাহ। বাঙালীর ঘরের চিত্র। কৃত্তিঝলের রাম ভগবানের অবতার নহেন, তিনি 
একজন আদর্শ বাঙালী । বৃন্দীবনের রাধ।মনোচোরকে কোন শান্তে খু'জিযা পাওয়। যাইবে না-- 
সাহাকে শুধু পাওম়! ধাইবে বাঙালীর অন্তরে ' বাংল| দেশে ষে মিলন তাহ! শুধু বুদ্ধির 
মিলন নয়, বাংলার সমন্বয় শুধু আদর্শের লমন্বয় নয়, বাংলার সমন্বয় আবেগের সমন্ধয়। ) 


পরিশিষ্ট ১২১ 


বাশার মহায।ন, 'হশ্যাশ। বান শৈবঘ?, তদ্ধমত নমস্থই এই আবেগের বস্তায় ভাসিয়া 
গিয়াছে । গৌডধ 018. শর ৩৯ তন বিবিশশিষম মালে নাইবাংলার বৈষ্ণব কৰি 
সেই চগই গায় :৮। 
2 বা দ্ুহ কালে বুদ শিয়া। 
গন 35 1 ৈক দত 130 শখ শর বীর ছে বাউ'লীকে তথা বাউশার 
দে 5-১8 শা তি, & 85 দুর র।ঙ্গানিক্কে ভয় করে 


নী শাডা ]ও ।,৭,ধ ৭ তাহা দাহ মরু পথ। চৈতগ্ঠদেবের 
আফিওবে। ; 7. এ. এ কি 21 আন বছর বর্ণবিদ্বেষ ৪ শাস্ত্রের 
ভঠ1১ 0 ৫ « ই 1 864 ত 215 করিতে হইলে দরকার 
টা 8 ৬. 7 ২ ণই গদ সম কবিযাসিলেন। জগাই ও 
মাধই 5 । ১০ মম সপ গলীকী 2০৩1 দর চার ৮ তগ্যপেবের শক্তি 
ও গ্রেঃধ 7 এ এ | ০ গ্রব বান 5 খধাত। টৈতনসমাজের নুহন মানুষ। 


১বযাপ 12155 পল শা ক তে বা ৭18 পাযাছি'পন কিন তিনি অভিনব 
উপায়ে «১ শর বাধিত ১৯ মো হান গ্রেমপিন্স স্থাপন করিল্নো। চৈতন্তদেবের 
আনব ৯১৯ ০০৯27 ৪ন। শবশ্ আছগণতে বীর্ঁনের উল্লেখ আছে। 
95845) ৬ ভব জুয়ার এর হে করেন নে (গীডীয় বৈষ্ুণধসমাজ কীর্তনের 
ভথারাভা এতই ৭৪ ১ হারা গথনে কীওনের প্রভাব শনুখব কারয়। কীর্থগের সাহায্যে 
নিজেদের ধন্মমঠ পচা করয়া/ছন (৪) চৈতগ্তদেখই এই কীতুনের জন্মপাত।। ভ্ীবাসের 
অঙ্গনে ইচ্ভা উস ৪1 সেধিনক্কার নগ্প মংএীর্তনে হাজার হাজার লোক যোগ দিয়াছিল, 
জনসমুন্ পুর ৭ হো তাতো মাতা । ডঠিয়াছিল, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কাজা সকলেই সেই 
ব্ঠায় সয়া এ শানবহা ৪ গেমের বাণীর ঠেতর দিয়া এই সংকীর্তনের মধ্যেই 
বাওশা ৮৩ খাও |ব বৈশিষ্টযবে রূপ দিয়াছেন। 


পরিশিষ্ট থ) এর প্রমাণপঞজী। 
(১) (ক) ভার51-15 5ঙই নদ্দেশ ০ ববাশ্নাণ 
(খ) চকবতর সন্ধ 5 (টিবিগ্কা সংশ্রহ) _শ্ষিতিমোহন সেন_-৩৪ পৃঃ 
(3) 17111191009 ০1 [9127 00. 1)7190 0010015 01015080080 110---112, 


(3) 1)0 1)০0 ১ 49--44 
(%) 1)0 চ)০ 0০ 

(৫) বাংণাগ নাজাণু ত -বিশর ঘোষ ১২৪ পৃঃ 

(6) 7:2115 11780970 ০£05৩ ড8188৮8, ম'৯)61১ 810 ১1০%52300৮৮-008) 8. ৮১ 6৩ 


5,996 ঘা. খে. এ 


৯৩ 


পরিশিষ্ট (গ) 


আমরা পূর্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যদের সিদ্ধান্ত অন্সারে রাধাতত্ব আলোচিন! করিয়। 
দেখিয়াছি যে শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ের স্বরূপ শক্তির নির্ধ্যাস মহাভাবস্বরপা। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ রলা- 
স্বাদনের জন্ত রালেশ্বরী শ্রীরাধিকার সহিত বৃন্দাবনে এই চিদামন্দময়ী রাসক্রীড়া করিয়াছেন। 
বৈষ্ণব-আ'চার্যযদের সিন্ধান্ত অনুমারে এই রাঁসলীকাই সর্বলীলার মুকুটমণিম্বরূপ | বৈষ্ণব 
আচার্যগণ মনে করেন ই লীল! চিরন্তনকাল ধরিয়। চলিয়া আমিতেছে এবং ইহার আদি-অন্ত 
কিছুই নাই। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য অর্থাৎ পদাবলী সাহিত্যের রস আন্বদন করিতে হইলে এই 
সিদ্ধান্তের গ্রতি আস্থা! রাখিতে হইবে এবং এই সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা 
এই সিদ্ধান্তের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিয়া বা] রাধাতত্বের গতি কৌন অনাস্থা 
শ্দর্শন না করিয়া আমর ্রতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইৰ ষে প্রাচীন" 
তম সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাওয়া! যায় না এবং বৈষ্ণব সাহত্যে রাধার যে পূর্ণ পরিণতি 
আমর! দেখিতে পাই সংস্কৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইঙ্গিত মানত আছে। 


যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে মহাভারত প্র।চীন- 
তম। শ্ত্রীরুষ্ণ মহাভারতের নায়ক নহেন কিন্তু সয় সময় ঘটনার গতি প্রবাহে তাহাকে 
রজভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। সেইজগ্ত মহাভারতের খিলপর্বরূপে যে হরিবংশ রচিত 
হইয়াছিল__তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিভ্ৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশ ব্যতীত 
বিষুপুরাণ, ব্রহ্গপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ব্রক্মবৈবন্ত পুরাণ ও পান্স পুর।ণেও শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ 
বিবরণ পাওয়া ষায়। আমরা! মহাভারত, হরিংংশ ও এই সকল পুরাণ হইতে শ্রীরুষ্ণের 
বৃন্দাবনলীল! ও বাঁদলীলার আলোচন। করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব কোন সময় হইতে রাধার 
উল্লেখ আরম্ভ হইয়াছে। 

মহাভারতের কয়েকস্থানে শ্রীকুষ্ণের বৃন্দীবন লীগাঁর (যেমন পুতনা বধ, গোবর্ধন ধারণ, 
অরিষ্ট ও ধেণুকান্থর বধ এবং কংদ বধ) উল্লেখ আছে কিন্তু রাসবা রাধার কোন উল্লেখ নাই। 
সভাপর্কে পিশুপাল শ্রীকষ্চকে “গোন্র” ও শষ্্ীত্ব" বলিয়া গালি দিয়াছেন, কিন্ত তিনি গোপী- 
গণের উল্লেখ করিয়। শ্রীঞ্চকে লম্পট বা পরদারিক বলেন নাই, বা তিরস্কারের ছলে রাসেরও 
উল্লেখ করেন নাই। তবে সভাপর্বে আমরা দেখিতে পাই ষে কুরুপভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদী 
বিপদভঞ্গন প্রীরুষ্কে স্তুতি করিবার সময় “গোপীজনপ্রিয়” বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন-- 


আকুষ্যমানে বসনে ভ্রৌপগ্তাশ্চিস্তিতে! হরিঃ | 
গোবিন্দ | ছ্বারকাবাঁসিন্‌! কৃষ্ণ! গোপীজনপ্রিয়ঃ | 
[ কিন্ত গুণ হইতে সম্প্রতি যে মহা'ভ:রত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতগণ এই 
প্লোকটি প্রক্ষিণ্ত বলিয়! মনে করেন। ] 


পরিশিষ্ট ১২৩ 


হরিবংশের বিষ্চুপর্ধের বিংশ অধ্যায়ে রালের বিবরণ আছে, দিও 'রাঁল' শবাটি নাই) 
তাহার পরিবর্তে আমরা “হলীশ” শব্বটি পাইতেছি--অধ্যায়ের শেষে এইরপ লিখিত শ্থচি 
আমর! দেখিতে পাই "ইতি প্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংণে বিছুপর্কাি হল্ীশকক্রীড়নম্‌ নাম 
বিংশোহধ্যায়।* হলীশ শব্দের অর্থ চক্রাকারে নৃত্য। হেমটত্জ হল্লীশ স্বন্ধে বলিয়াছেন 
“্মগডলেন চ যন্ ত্য স্্ীণাং হল্লীশ কং তু তৎ।” নীলকণ্ঠ হলীশ সমস্থ বলিয়াছেন *গোপীনাং 
মগ্ডলীনৃত্যবন্ধো। হললীণকং বিন্দুঃ ” হরিব'শ ছাড়া, ্ষপুরাণ, বিষুপুর।ণ, ত্রহ্মবৈবর্ড পুরা 
এবং পদ্সপুরাণেও বাসের বিবরণ আছে? কিন্ত নকল পুরাণে হলীশের পরিবর্তে বাদ কথাটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
হরিবংশের বিংশ অধ্যায়ে হলীশের বিবরণ যাহা দেওয়া আছে তাহা হইতে দ্সামরা 
জানিতে পারি যে, শীকৃষ্ণ গোপীদিগের কান্ত হিশেন। গোনীগণ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান অবহেল! 
করিতে না পারিয়া, পতত, ভ্রাতা ও মাতার বারণ সন্ষেও রাত্রে তাহার সহিত মিলিত 
হইতেম এবং 
এবং নম রুষ্ণো৷ গোগীনাং চক্রবালৈরলংকত; | 
শাওদীযু সচন্্রান্থ নিশান যুযুদে সুখী ॥ (২৯৩৫ ) 
হরিবংশে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্চে৭ ক্রীড়াদি বণিত শাছে, কিন্ত রাধিকার কোন 
উল্লেখ নাই এবং রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে মস্তদ্ধীন করিয়াছিলেন তাহারও কোন উল্লেখ নাই। 
নীলক রাদের যে ব্যাখা! দিয়াছেম তাহা এই “চক্রবালৈঃ মণ্ুলৈঃ হল্লীশকক্রীড়নং একন্ 
পুংসো বনভিঃ জ্্ীভিঃ ক্রীড়নমেখ রাসক্রীড়া 1” 
ব্রহ্গপুরাণে ও বিষুপুরাণে গোগীগণলহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণন। আছে এবং তাহ 
হুরিবংশের অনুলরণে লিখিত ; এবং এই উন্তয় পুরাণেই একটি নুতন রমসম্পাত দেখ যায় 
কৃষ্ণের রাদমণ্ডল হইতে অন্তদ্ধান। 
গোপাশ্চ বৃন্দশঃ রুষ্ণচেষ্টা-ভ্যা যততমূর্তয়ঃ | 
অন্পদেশগতে কৃষ্ণে চেরু্ন্নাবনাস্তরম্‌। 


[শ্রীরুষণ অন্ত দেণে অন্তিত হইলে গোপীর। তাহ!র চেষ্টার অনুকরণ করিয়। দলে দলে 
বুন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । | 

বিষুপুরাণে আর একটি নৃতন রসসঞ্চার আমর দেখিতে পাই-শ্রীকৃঞ্চের অন্বেষণে বনে 
বনে গোপীগণ ভ্রথণ করিতেছেন এবং কিছুদুর অগ্রুপর হইয়। তাহারা শ্রীকুষ্ণের চবণচিন্কের 
সহিত অন্ত চরণচিহ্ন দেখিয়। পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্বের সহিত অন্ত 
কোন সুক্ৃতিকারিণীর চরণ মিলিত হইয়াছে । রাস-মগুলী হইতে অন্ত আর এক গোপী- 
সহ শ্ত্রফের অন্তর্ধামের কথা হরিবংশ ঝা ব্রশ্পুরাণে উল্লেখ নাই, কিন্তু বিষুপুরাণে ইছার 
উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণে বিষুঃপুরাণের উক্ত অন্তর্দানের বিষয় গ্রহণ কর! হইয়াছে এবং 
নৃতন রসসম্পাত করা হইয়াছে--গোগীগণ শ্রুকষ্ের অন্বেষগ করিতে করিতে ত্াছায় পদচিহ 
দেখিতে পাইলেন এবং কিছুদূর অগ্রণর হইয় শ্রীকৃষ্ণের পরচিহ্কের সহিত এক রমণীর পদচিহ 


১২৪ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


লক্ষ্য করিয়। বলিলেন, এই রমণী শ্রীকৃষ্ণকে লর্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা করিয়াছিল সেইজন্ত 
প্রীকষ্ণ অম্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়! ইহার সহিত নির্জন স্থানে গিয়াছেন। 


অনয়! রাধিতো নূনং ভগবান হগিবীশ্বরঃ | 
বয়ে! বিহ।য় গোবিন্নঃ গ্রীতে। যামনয়দ্রহ£ ॥ 


ভাগবত পুরাণে ইহার পরে বল! হইয়াছে যে উক্ত রমণীর দৌরাত্মে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন ও উক্ত কামিনী বিলাপ করিতে আবরস্ত করিলেন, এমন 
সময় অন্ত গোগীগণ তাহার সহিত মিলিত হইয়! সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান আরন্ করিলেন। 
হরিধংশ, ব্রহ্মপুরাগ ও বিষুপুরাণ এমন কি ভাগবতেও রাধিকার নাম নাই ; ভাঁগব ত 
'অনগ্া রাধিতো। নূনং' এই কথাগুলি মাত্র পাওয়া যায়| কিন্ত গৌড়ীয় টৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে 
রাঁধার গ্রেম 'লাধ্য শিরোমণি এবং 
মম্যক বান! কৃষ্ণের ইচ্ছা রাঁসলীল। । 
রাঁসলীল! বাঁসনাতে রাধিকা! শৃঙ্খগ। ॥ 
তাহ! বিন্তু রাদলীল! নাহি গায় চিতে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া! গেলা রাধা অনেষিতে ॥ 
০ ক ৬ 
শতকোটী গেপীতে নহে কাম-নির্বাপন। 
ইহাতেই অন্তমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ (টৈ,চ, মধা ৮ম গঃ) 
হ্থতরাং রাসেশবরী রাধাকে যদি বাদ দেওয়া যায় তার রাসবিগাবের “কান গস্তিত 
থাকে না 
রাধাঁসহ সদ ভাঁতি তদ। স মদনমোহনঃ 
অন্যথা বিশ্বমৌহো পি স্বয়ং মদনমোহিতঃ। 
( গোবিনা পীঙগামুক ৮ ৩২) 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে রাঃসর বিবরণে রাধা কৰে প্রবেশ কারান? মহাঁ- 
ভারতে শ্রীরুষ্খ গোপীজনপ্রিয় কিন রাঁসলীলার কোন উল্লেগ নাঈ ) ভবিবংশে বাদলীগার 
বর্ণনা আছে কিন্তু রাঁল শব্দ »1ই, উহ হল্লীপ ক্রীড়।। বর্গ ও বিষু পুণাণে আমর রাসলীগার 
বিশদ বর্ণনা পাই এবং ভাগবতে রাসলীলার পুর্ণ বিকাশ; এবং ভাগবত পুপাণেও রাধার 
উল্লেখ নাই। আমরা আরও দেখিতে পাইয়াছি ষে ক্রম*ঃ এই রাঁমুশীলাতে নৃতন 
রেখ। সম্পাত হইতেছে । যেসন হরি বংশে শ্রীকৃষ্ণের অন্তদ্ধানর কথ! মাই? ব্রলাপুরাণে 
নূতন রেখাসম্পাত হইল ষে শ্রীকৃষ্ণ বাসমগুলী হইতে অশর্দান করিলে গোগীগণ তাহার 
অঞুসন্ধান আরস্ত করিলেন; এবং খিষুঃপুপাণে আবার নুতন -তথা পাওয়া গেলযে 
রাসমগ্ডুলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তত্ধান করিলে গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে 
ভীহার চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং ত্রাহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ[চিহ্কের 
সহিত অন্য কোন নুক্কৃতিকারিণীর চরণ চিহ্ন মিলিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণের এই অপর 
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পদচিহ্ন গোপীদের ঈর্ষা গ্রস্থত কল্পনাও হইতে পারে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে ইহা 
প্রক্কত ধরিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে যে ্রীকষ্ণ প্রকৃত পক্ষেই একজন রমশীকে লইয়া অস্তহিত 
হইয়াছিলেন এবং পরে সেই রমণীকেও ত্যাগ করেন। অন্ত গোশীগণ পরে সেই রমণীর 
সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে মিলিয় শ্রীকৃষ্ণের স্তরতিগান করিলে শ্রীরুষ্ণ আবার 
সকলের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্ত ভাগবত পুরাণেও রাধার কোণ উল্লেখ 
নাই । 
বহ্ষবৈবর্ত পুর।ণে আমর রাধার উল্লেখ পাই। ্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীরুষ্ণ জন্মথ-ওর 

২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে রাসের বর্ণনা আছে। মধুমাসে॥ গুর্লাত্রয়োদগীতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন 
গমন করিয়া তথাকার মনোমুগ্ধকর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইগেন এবং গ্োেগীদিগের 
আনন্দবর্জক বংশীরব করিলেন। লেই মুরলীর ধ্বমি শুনিয়া রাঁধ। কামাতুরা হইয়' চুমুর 
গেলেন এবং পরে চোন রকমে আম্মলন্বরণ করিয়। সেই বংণীরবের গন্ুনরণ করিলেন 
এবং রাঁসমগ্ডণীতে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরুষ্ণও সেই অনিন্দ্যগূন্দরীকে দেখিয়। মশাতুর 
হইয়। তাহার নিকটে আমিলেন এবং উভয়ে রতিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং 
তথায়-- 

এতশ্মিনস্তরে তত্র সকামঃ স্রতোনুখঃ | 

সস্বাপ রাধয়া সাদ্ধং রতিতল্পে মনোহরে | 

শৃঙ্গ রাষ্টগ্র কারা বিপরীতাদিকং বিভুঃ। 

নখদন্তব রণাঞ্চ গ্রহারঞ্চ যথোচিতং ॥ 


বরক্ষবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মথ্ডের ৫২ ও ৫৩ অধায়েও রাধাকৃষ্ণের বিহার-বর্ণনা 
কর! হইয়াছে--সেখানেও রতিক্রিয়া বিশ্ষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব-রুসনাহিত্যের 
মহাভাবময়ী রাধার কোনরূপ ইঞ্িত সেখানে পাওয়া যায় না। ইহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে ব্রক্গবৈবর্ত পুরাণে রাধা যও রাসেশ্বরী তথাপি ুর্ববন্তী পুরাণে বর্ম, বিষুঃ ও 
ভাগবত বণিত রাসে শ্রর্ষ্ণের অগা গোগীগণের সহিত বিহারের বর্ণনাও আছে-_ 


*রেমে গোপাঙ্গনাভিশ্চ শুরম্যে রাসমগ্ডপে” 


পদ্মুপুরাণে রাসের বর্ণন! ্রঙ্মবৈবর্ড পুরাণের তুলনা লঘু, ও তরল। সেখানেও 
অন্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শুনিয! গোপবধুগণ পতি, পুত্র; বন্ধু, বাঞ্ধব ও কুল পরিত্যাগ 
করিয়। রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের লহিত রাসমগ্ডপে মিলিত হইয়াছিলেন। পন্মপুরাণ-মতে এই সমস্ত 
গোপীগণ পূর্বব ন্মে দ্গুকারণ্যবামা মহধি ছিলেন; তাহারা রামরূপ দরশশনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
এবং সেই জন্ত তাহারা গোপীভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ্াহাদের মনৌবাসন। পূর্ণ করেন। 
পদ্মপুরাণের পাতালথণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে রাধার উল্লেখ আছে। সেখানে রাধার আসন 
অনেক উর্দে;) কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে স্বয়ং নারদ সেই ভাবময়ী কৃষ্ণবল্পভাকে 
দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পরবন্থীকাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ বাধার 


১২৬ বৈষ্বসাহিত্য-গ্রবেশিক! 


প্রেমের যে অদ্ধিতীয়ন্ব গরমাণ করিয়াছেন-_-পরাধয়া মাধবোদেবঃ মাধবেমৈ রাধিকা” 
প্পুরাঁ-্রহ্বৈবর্ত-পুরাণের যুগে সে ভাব তখনও পরিপ্ডুট হয় নাই 

মহাকবি ভান তীহার বালচরিতম্‌ মাটকে শ্রীকষ্ণের বাল্যলীল পুতনাবধ, 
শরকটগঞ্জন, উদুখলে বন্ধন, মলা ভঙ্গ, ধেপুক-কেশীবধ, ও কাঁলীয়দমন, বর্ণনা করিয়াছেম। 
তৃতীয় অস্কে আমর! দেখিতে পাই যে জনৈক দাঁমক তাহার বৃদ্ধ মাতুলকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন-_-“অগ্য ভর্তা দামোদর এই বুন্দাবনে গোপকন্ার্দিগের সহি হল্লীষক ক্রীড়। 
করিতে আসিতেছেন।» তাহাতে সেই বুদ্ধ গোপ উত্তর করিলেন--“ভাল ভাল সমস্ত 
গৌপগণের লহিত ভর্তা দ্ামোদরের হল্লীক দেখিব।” সুসজ্জিতা গোপকন্তাদের সহিত 
্রীকষ্ণ হপ্রীষক নৃত্য করিলেন এবং সেই বৃদ্ধ গোপ ও অন্তান্ত গোপগণ মাঁদল বাজাইয়। 
সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। ইহা গ্রকাণ্ত নাচ এবং সমস্ত প্রকার কামগন্ধবিহীন। 
মহাকবি ভাসের সময় লইয়। বহু তর্ক বিতর্ক আছে কিন্তু ইহা সর্বজনশ্বীর্কৃত যে তিমি 
মহাকবি কালিদাসের পূর্ববর্তী এবং খ্রীঃ তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী । 

কিন্তু ভামের কাবো হল্লীযক বা রাসের উল্লেখ পাইলেও রাধার উল্লেখ গাইতেছি না। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভাগবত পুরাণেও রাধার উল্লেখ নাই। ডাঃ ভিণ্টারনিসের মতে 
ভাগবত পুরাণ গ্রীঃ দশম শতকে রচিত হইযাছিল। (১) ব্রদ্গবৈবর্ত পুরাণের কাল আরও 
পরে এবং পন্পপুরাণ ভাহার পরে রচিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের 
পর রচিত হইয়াছিল। (২) সুদূর প্রাচো ভারতীয়গণ যে স্মন্ত উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন--চম্পারাজা তাহাদের মধ্যে অন্ঠতম। চম্পারাজ্যে শৈব ধর্মের প্রাধাস্ 
লক্ষিত হইলেও বিষুর পুজাও প্রচলিত, ছিল। চণ্পারাজ্যে বিষণ নারায়ণ, হরি, গোবিন্দ, 
মাধব, পুরুষোত্তম, বিক্রম এবং ত্রিভুবনাত্রান্ত নামেও পুজিত হইতেম। চম্পারাজ্যের 
শিলালেখ হইতে বিষুর অবতার রূপে রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ বাঁর বার পাওয়া যায়। কৃ 
অবতারে বিষুঃ যে সমস্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহীরও উল্লেখ দেখা যাঁয়। গোবর্ধীন- 
ধারী কৃষ্ণের গ্রতিমুত্তিও পাওয়া গিয়াছে ( (৩) কিন্ত বৃন্দাবনের মধুর লীলার পরিচায়ক 
কোন মূত্তি পাওয়। যায় নাই। চম্পার প্রথম ্তিহাপিক রাজার নাম শ্রীমার এবং তিনি 
য় দ্বিতীয় শতকে চষ্পায় রাজত্ব স্থাপন করেন। (৪) ভারতীয়গণ শ্রীরু্ণ সম্বন্ধে যে কাহিনী 
লঙ্গে করিয়। লইয়। গিয়াছিলেন তাহাতে বৃন্দাবনের মধুর লীলার স্থান ছিল না বলিয়াই 
মনে হয়? রাধা ও কৃষ্ণের মিত্যলীল! যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্বিম্বরূপ তাহা বছদিন 
পর্য্যন্ত আর্ধা সমাজ ও সাহিত্য কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। 

মহাগ্রতি দাক্ষিণাত্য হইতে কর্ণামৃত ও ব্রদ্মদংহিতা এই ছুইখামি পুথি সংগ্রহ করিয়! 
আনিয়াছিলেন। লীলাগুক বিহ্বল ঠাকুর বৃন্দাবনে আ'দিয়া শ্রীকষ্ণের যে মাধুরী মামম 
নয়নে হেরিয়াছিলেন তাহাই কর্ণামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ণামৃত ১১২ গ্লোকে 
সমাণ্ত। লেখানে শ্রীরুষ্ণকে *নক্ষীকটাক্ষদৃতাম্”, “কালিন্দীপুলিমা্গন গ্রণযিমং*। “বন্পবা" 
কুচকুত্তবুদ্কুম পদ্ধিলং”' প্বল্পধীবিভূ* প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ কর! হইয়াছে। যদিও 
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বিহবযঙ্গল ঠাকুর বুন্দবনে শ্রীকৃষ্ণের লীললামাধুরী দর্শন করিতেছেন তথাপি কেবলমাত্র 
নিয়লিখিত প্ৌকটি ছাড়! রাধার উল্লেখ আর কোথাও করেন নাই 
তেজসেহস্ত ধেনুপালিনে লোকপালিনে। 
রাঁধাপয়োধরোৎনঙ্গ-শায়িনে শেষ-শোয়িনে ॥ 
( কর্ণামৃত ৭৬ নং) 
ধায় দশম শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ না পাইলেও আমর! দশম 
শতকের পূর্বে গ্রারৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাই। কবিহাল সাত শত প্রাকৃত কবিত! 
গ্রহ কবেন এবং উহ গাথা সপ্তশতী ন'মে প্রদিদ্ধ। সংক্ষিপ্ত সম্তোগের উদাহরণ স্বরূপ 
শ্রীরপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণিতে নিয়লিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ১-- 
লীল! হিতুলিঅ সৈলো রকৃখ উবে! 
রাহিয়। খনপফং সো হারণে। পঞ্ুম 
সমাগম সঙ্গ ঝম বেবলিও হথে ॥ 


প্রীরুষ্ণের যে হস্ত শৈল উত্তোলন করিয়াছিল, সেই হস্ত প্রথম সমাগম মিমিত্ব ভয়ে 
শ্রীরাধার স্তন স্পর্শে কম্পিত হইল, দেই হস্ত তোমাধিগকে রক্ষী করুন । ] 
হাল-সপ্তশতীর নিম্নলিখিত গ্লোক হইতে আমবা পদাবলীর রাধা! ও কৃষ্ণকে 
পাইতেছি £-- 
মুহমারুএণ তং কু গোরমং রাহিরাএ অবণেস্তো । 
এতানং বল্পবীণৎ অগ্রাণ বি গোর নং হরলি ॥ (১৮৯) 


[ হে রৃষ্ণ তুমি মুখ মারুতের সাহাষে রাধিকার (মুখলগ্র) গেরজ দূর করিয়া! অন্ত 
গোগীগণের গৌরব হরণ করিতেছে, গোরঅ স্গে(রজ-গোষ্টের ধুলি এবং গোরঅ- 
গৌরব ] 

হাল কোন শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন তাহ লইয়। পণ্ডিত মমাজে মতভেদ আছে। 
ডাঃ মাকডোনেল মনে করেন করি হাল গ্রী্গীয় দশম শতকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 
(৫)। শ্রীহরিতকৃষ্চ দেব মনে করেন যে গাথ। নপ্তশতীর সংগ্রহকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম 
শতাব্দী । (৬) ইহ নিঃসন্দেহে বলা যায় থে সপ্তশহঠীর প্রাকৃত কবিত।গুলি ভাগবত 
পুরা রচিত হইবার পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য ও সাহিত্যের 
সহিত সগ্তশতীর নিবিড় সম্পর্ক দেখা যাঁয়। শ্ীৰপগোস্বমী, শ্রীননাতনগোস্বামী ও 
জ্রঈগীবগোস্থামী পরকীয়া প্রেমের স্থান শ্রেঠ বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। উজ্জ্রলনীলমনিতে 
মৃহাদদেবী, কৰ্িণী প্রভৃতির প্রেম 'অপেক্ষ। ব্রগদেবীগণের প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলা হইয়াছে। 
প্রাকচৈতন্ত যুগে পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ স্থাম দেওয়। হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে 
বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য এই পরকীয়! প্রেমের মাহাত্ই কীর্তন করিয়াছে। গাথা সু 
শতীতে অবশ্ঠ প্রাকৃত প্রেমের কথ।ই বলা হইয়াছে আর বৈষ্ণব আচার্য ও মহাজনগণ 
অপ্রারৃত প্রেমের কথাই বলিয়াছেম। দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া বৈষ্ণব প্দাবলীয় 


১২৯ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা 


উপর লপ্তশতীর কত প্রভাব তাহাই দেখাইতেছি। ( অগ্রাসঙ্গিক হইলেও লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিলাম না)। 
বিরহে বিপং ব বিসম! অমত মআ! হোই সংগমে অহিঅম্‌। 
কিং বিহিন। সম্ং বিঅ দোছিং বি পিয়া বিনিশ্মিম ম] | 
[ প্রিয়া বিরহে গরল ও মিলনে অমৃত, বিধি কি উভয় মিশ্রণ করিয়া তাহাকে 
নির্মাণ করিয়াছেন ] 
ইহার লহিত চণ্তীদাসের নিম্নলিখিত পদযাংশগুলির তুলনা কর যাইতে পারে+- 
(১) নিমে নুধ। দিয়া একত্র করিয়! 
এছন কানুর লেছ। 


(২) কানুর পিরীতি বাহিরে সরল 
অন্তরে গরল হয়। 

(৩) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি 
ঘষিতে লৌরভময়। 

ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে 


দহন দ্বিগুণ হয়॥ 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে প্রেম “বিষামূতে একত্র মিলন”, বিদ্যাপতি9 অনুরূপ 
বলিয়াছেন-_ তোহে বড় নাগর ও বড় ভোরী। 
অমিয় পিয়ও লহ বিষ সৌ ঘোরী॥ 
ণ ( সাঃ পঃ নং পদাবলী ৫১৭) 
রাধা ও কৃষ্চের প্রেমলীলার কাহিনী লইয়া বহু পুর্ব হইতেই গাথা বা গীত রচিত 
হইয়াছিল এবং সংস্কত সাহিতো তাহার পরিচয় না পাইলেও গণনাহিত্যে তাহার 
আদর ছিল। আর দাক্ষিপাত্যেই এই লাহিতোর আদর অধিক ছিল। উত্তর" 
ভারতে ভক্তিধর্ম্ের সুচনা হইলেও এ্রতিহাসিক যুগে দাক্ষিণাতো ইহার অধিক প্রসার 
দেখিতে পাওয়। ায়। যুগে যুগে বু মহাজন কর্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলা দেশে 
ভক্তির ধার! প্রবাহিত হইয়াছে__বাঁজনৈতিক কারণও এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। 
লেই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলার সংশ্লিষ্ট সাহিত্যও এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে। 
ডাঃ সুশীল কুমার দে মনে করেন যে, গৌড়ীয়-বৈষণব লমাজের কামগায়ত্রী গ্রহণ ও শ্রীমতীকে 
শ্ীকঞ্চের শক্তিরপে কল্পনা করার ভিতরে খুব সম্ভবতঃ তান্ত্রিক প্রভাব বিগ্থমান রহিয়াছে। 
(৭) উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্ররূপগোস্থামীও বলিয়াছেন রাধ। ইতিপূর্কেই তত্ত্ে গ্রতিষটিত হইয়াছেন__ 
হলাদিলী হ। মহাশকি: সর্বশক্তিবরীয়লী। 
তৎসারভাবরূপেয়মিতি  ত্ত্রে গ্রতিঠিতা ॥ (উ, নী_ রাধা প্রকরণ, ৪) 
ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে, শীত কর্তৃক বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভাবান্থিত 
হইয়াছে এবং শ্রীরাধিকা শাঞ্তের শক্তিত্বরূপা ৷ (৮) 


পরিশিষ্ট ১২৯ 


পরিশিষ্ট (গ্) এর প্রমাগ-পণ্ভী। 
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(৮) বাঙালীব ইতিহান (আদ পর্ণ ) ডাঃ নীহাররঞ্জন রার়- ১৬২ পঃ। 


পরিশিষ (ঘ) 


সহজিয়। মত যাহার! অন্ুদরণ করেন তাহারা 'রপ/কেই মুলত অবলম্বন করেন এবং 
তাহার। রূপধর্্ী বলিয়া সাধারণত তাহাদের সাধন। গৌভীঘ্ বৈষ্ণব মাধনার সহিত অভিন্ন 
বলিয়া ভূগ হইয়] থাকে। কিন্তু সহজিয়া-দর্শনের সহিত পরিচিত থা কলে এধরণের তু 
করিতে পারা যায় না। সহজ সাধনা ঠিক গৌড়ীঘ বৈষ্তব সাধন! শহে। 

সহঞ্জিয়াদের মতে “রস” মনের জিনিষ এবং যিনি প্রাকৃত এনিক তাহাকে ভ্রষ্টার পর্ধ্যায়ে 
অধিঠিত হইতে হয়, ভোক্তার পর্য)ায়ে পহে। বৈষ্ণব পদ1খলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল 
রাধাকুষ্ণের লীলারন আস্বাদনের জন্য, সহজিয়াগণ তাহা হইতে ধার করিয়া নিজস্ব করিয়! 
লইয়াছেন-_-ঠৈতগ্তচরিতামৃত গ্রন্থের উপর 1ভত্ত করিয়াই তাহারা তাহাদের মতবাদ গ্রতিষ্ 
করিয়াছেন (১)। 

জন্মাবধি ষে স্বভবিক ভব পোধণ কা যায তাহাই সহজ। মানুষের স্বাভাবিক 
গ্রবুত্তি হইল গ্রেম। এই প্রেমের সথকত। ইন্রিযাতীত হইপেও “হের মহিত ইহার [নিবিড় 
সম্পর্ক। সহজ ভজনের সূল কথাই হইগ এই গেহশ্রিত প্রেমের লাশ । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুন্দাবনে রাধারষ্ের লীল। অনন্ত কাল ধরিয়। চলিয়৷ আগিতেছে। সহজিয়! 
মতে--এই অগ্রারত যুগল প্রত্যেক নরনাগার মধ্যেই উহাদের প্রকৃত লীলা করিতেছেন। 
প্রত্যেক নারীই রাধিক।--সহজের আত্বাগ্্দপ রতি এবং প্রঠ্যেক পুরুষই শ্রীকুষ্ণ--সহজের 
আস্বাদকরূপ রস। সহজিয়াদের কাছে এই জড়দেহহ মব্যোংকৃষ্ট এবং এই দেহের লম)ক 
তত্ব লাভ করিতে পারিলেই মনের শির্বিি?।র্খ পাভ হস! পরমতত্বই এই জড়দেহ এবং 
প্রাকৃত প্রেমের আস্বাদনের ভিতর দিয়াই প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন পাওয় যায়। নরনারীর 
মিলনে যে আমন্দ সেই আনন্দ হইতেই পরম আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্ত এই ষে 
মিলন তাহার স্বরূপ এইভাবে বল! হইয়ছে-- 

নীর ন! ই,ইবি পিনান করিবি 


ভাবনী ভাবের দেহা। 
১৭ 


১৬৪ বৈষবসাহিত্য-গ্রবেশিকা 


সহজিয়াগণ মানুষকেই প্রেমাস্পদ করিয়াছিলেন এবং মানুষের প্রেমের ভিতর দিয়াই 
পরম প্রেমাম্পদ ভগবানের গ্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেইজন্য তাহারা বলেন__ 
মানুষ রতন মানুষ জীবন 
মানুষ পরাণ ধন ॥ 
কিন্ত এ.কথ। তাহারা সাধারপ মানুষকে লক্ষা করিম! বলেশ নাই, 'সইজ, মানুষকেই 
লক্ষ্য কুত্রি়। বলিয়াছেন-_ 
যেজনা মানুষ সে জানে মানুষ 
মানুষে মানুষ চিনে। 
তাঁহ।র| ষে প্রেমের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন তাহ কামগন্ধহীন। 


হিয়ার ভিতরে যাহার বসতি 
তাহার উপরে কে। 
তাহার উপরে গ্রেমের বমতি 


সে কথ! বুঝিবে কে॥ 
দেহের সাধনা করিয়া পরমতত্ব লাভ করা যায় ইহাই মজিয়। মতবাদ; এই দেহ- 
সাধনার গৃঢ তত ধাহারা জানেন তাহারাই কেবল মাত্র সহজ সাধনের উপযুক্ত। সেই গোপন 
তত্ব সন্তন্ধে তাহারা বলেন, 


মরম ন। জানে ধরম ব্যাখ্যানে 
এমন আছয়ে যার! । 
কাজ নাই সথি তাদের কথায় 


বাহিরে রুছুন তারা ॥ 


এই সহজ নাধনে বহির্জগতের মূল বেশী নাই। ইহ! “অন্তস্কুট ধর্ম” “বহিশ্মুট নয়)” 
তাই ধাহার। অন্তর, তাহারাই শুধু সহঙজিয়া প্রেমতত্ব বুঝিতে পারেন 


আমার বাহির তয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর ুয়ার খোলা । 
তোর! নিনাড় হইয়া আয়লে। সজনি 


আধার পেরিয়া আলা ॥ 

এই সজনি বা সথি লইয়া সহজিয়াগণ গ্রেমতৰ অনুশীলন ও গ্রচার করিয়! গিয়াছেন। 
তাহাদের এই প্রেমততব পরকীয়া! প্রমতত্ব । স্বকীয়! প্রেম বলিতে আমর! বিবাহ প্রেম এবং 
পরকীয়। বলিতে বিবাহের সম্বন্ধ ছাড়া যে প্রেম তাহাই বুঝি, কিন্তু সহজিয়াগণ স্বকীয় ও পর- 
কীয়। শব্দের অন্ত অর্থ গ্রহণ করিয্াছেন। তাহার! ্বকীয়। অর্থে সকাম সাধনা ও পরকীয়! অর্থে 
নিষাম লাধন! মনে করেন। তাহাদের সাধনার উদ্দেশ্ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তাহারা বলেন ষে, 
পরকীর। হইতে স্বকীয়! শ্রেষ্ট ) এবং ইহার অর্থ তাহারা এইভাবে করিয়] থাকেন যে, বাহিরের 
দেখতার পূজা কর! অপেক্ষা আত্মোপলব্ির জন্ত সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। (২) কিন্তু পর- 
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কীয়! প্রেমের লহিত নখীনাধনার তত্ব অঙ্গাগিভাবে জড়িত হওয়ায় নারী লইয়! সাধনা সহজ 
সাধনার পক্ষে অবশ্ত গ্রায়াজনীয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রাষ তাহার বাঙালীর ইতিহাসে 
(আনিপর্ব) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সখীলাধনার মুলে তান্ত্রিক গ্রভাব লক্ষিত হয়। 
তত্্রমতে কায়াদাধনাব পাঁচটি কূল আ/ছে-ত্রাঙ্গণা, চগ্তালী, র্গকী, ডোথী ও শবরী। ইহার! 
মানবী নহেন। বৌদ্ধ সজিয়াগণ যে ঢোষী, চগ্ডাণী এবং সহজিয়! ৮ণ্তীদান রজকীকে সম্বোধন 
করিয়। তাহাদের সাধন-তত্ব বির্নেষণ করিয়াছেন _ ইহারা ঈাহাদের কুল (৩)। 

পরিশিষ্ট ঘ। এর প্রমাণ পঞ্জী। 


(১) ও (২) সহজিয। সাহিষ্য (তু মক) শীমনীপ্বামাহন বহু । 
(5) বাগলীর ইতিহাস (আদপব )-ডাঃ শীহাবরপ্ূন বায়। ৬৩৯ পৃঃ 


পরিশিষ্ট (উ) 


পর্চ তত্ব _গ্রীটৈততদের প্রীনিনা।লন্দ, নীমদদ্ধৈত!চার্ধা। শ্ীবাস ও শ্লীগদাধর । 

কা'ব কর্ণপুর হই/ত আমরা জামাত পারি যে স্বরূপদামোদর এই পঞ্চতত্ব প্রথম 
গ্রচার করেন। কর্ণপুব্র গাওগ নদেণদাপিকা ও গৌড়ীয় ভক্তগণ কর্তৃক লিখিত 
মহাগ্রভুর জীবনীসমুহে এই ওত্বের প্রতি উল্লেখ ৪ এন্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্ত 
বৃন্দাবনের গোস্বমীগণ এই তন্বকে ্রীনিৰ চা দেখিতেন বলিয়। মনে হয় না। তাহার! 
এই তত্ব, এমন কি শ্রীনত্যাপ্ন ও অস্ত স্মাচাধ্যের বিশেষ উল্লেখই করেন নাই। 
বৈষ্ণবতোধিণী ত শ্রীনতযানন্দ ও শ্রীদৈত আচার্যের গ্রতি শ্রা প্রকাশ করা হইয়ছে 
সভা, কিন্তু মহ।গ খুব অগ্ঠা্) ভ গুবুন্দ হইত টাহাদিগকে পৃথক করিয়া বিশেষ ভাবে সম্মান 
দেখান হয নাই । (শচনদাস আবার আবাস আচাযোর হলে শ্রীগুক নরহরি মরকারের 
নাম পঞ্চতত্বের অন্তর্গত কগিয়।ছেন। 

পঞ্চনখা-_ভ্রীচৈদগ্তদেবের উডিয়া ভগণের মধ্যে নিয়লিখিত পাঁচজনকে পঞ্চনখা 
বল। হয়-(১) বলরাম দাস ২) জগনাথ দস (৩) মচ্যুতানন ঘুট্টিয়। (৪) যশোবস্ত 
মল্লিক ও (৫) অনন্ত মোহাস্তি। 

অই্টনখী-ব্রজনীলাব অষ্টসখীগণ শ্ীগীরাঙ্গের সময় নবদ্ধীপে ফিনি যে নামে পরিচিত 
হইতেন। তাহ। দেওয়া! গেল। 


ব্রঙ্গণীলায় গৌরাঙ্গ লীলায় 
ললিতা প্রীৰপ গোস্বামী 
বিশাখ। শ্রীরামানন্দ গায় 
স্মিত প্রীশিবানন্দ সেন। 
চম্পকলত। শ্রীরাঘব প্ডত। 


রঙ্গদেবী শ্রীগোবিন্দ ঘোষ । 


১৩২ বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিক! 


সুন্দরী 
ভূজদেবী 


ইন্দুরেখা 


প্রীবাহ্দেব ঘোষ। 
শ্রীমাধব ঘোষ । 
প্রীগোবিন্দানন্ন । 


নবমঞ্জরী__সেবার প্রকার ভেদে ব্রজ-গোপীদিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর যায় 
(১) সখী ও (২) মঞ্জরী। ধাহারা প্রায় রাধিকার সমান সেবায় শ্রীকুষ্ণের গ্রীতিবিধন 
করেন, তাহাদিগকে সখী বল৷ হয়। যেমন উপরোক্ত ললিত। বিশাখ| প্রভৃতি । যাহার! মিজাজ 
দ্বারা লেব। করিতে চাহেন না, কিন্তু রাধাকষেের মিলমের ও সেবার অনুকূল কাজ করিতে 


চাহেন, তাহাদিগকে মঞ্জরী আখ্যা দেওয়া হয়। 


তীহারা রাধিকার অস্তরঙ্গা এবং এই অন্তরঙ্গ! 


সেবায় সঘী অপেক্ষ। মঞ্জরীদের অধিকার অণেক বেশী। ব্রজলীলার নবমঞ্জরীগণ গৌরাঙগ- 
লীলাঁয় ধিনি যে ভাবে অভিহিত হইতেন' তাহার পরিচয় নীচে দেওয়৷ হইতেছে-- 


ব্রজলীলায় 
শ্রীরপমঞ্জরী 
শ্রীনবমগ্জরী 
শ্ীঅনঙ্মঞ্জরী 
শ্রীরসমঞ্জনী 
শ্ীবিলাসমঞ্জরী 
্রীগ্রেমমঞ্জরী 
শ্রীলীলামঞ্জরী 
শ্রকপ্তরীমঞ্জরী 


দ্বাদশ গোপাল-” 
পূর্ব লীলায় 
শ্ীদাম 
দাম 
দাম 
বনুদাম 
স্থৃবল 
মহাবল 
স্ুবাহ 
মহাবাছ 
জর্জুম 
লবজ 
শ্রীমধুমঞ্জল 
প্রবাল 


গৌরাঙ্গ লীলা য় 
শ্রীৰপগোস্থ।মী । 
প্রীসনাতনগোস্ব!মী ) 
শ্লীগোপাল ভর্ট গোস্বামী । 
শ্রীরঘুনাথ দাস গেস্বামী। 
শ্রীজীব গোস্বামী । 
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী । 
শ্রীরুনাথ ৬ষ্ট গোস্বামী । 
শ্রীকুষ্ণদ।ম গোস্বামী । 


গৌরাঙ্গ লীলায়। 
অভিরাম ঠাকুর । 
সুন্দর ঠাকুর। 
পুরুষোত্বম নাগ। 
ধনঞ্জয় পর্তিত। 
গৌরীদাস পণ্ডিত। 
কমলাকর পিপলাই। 
উদ্ধারণ দত্ত । 

মহেশ পণ্ডিত । 
পরমেশ্বর দাস। 
(কালা) কষ্দাল। 
( খোলা বেচা) শ্রীধর পণ্ডিত । 
হলাযুধ ঠাকুর । 


পরিশিষ্ট 


অষ্ট কবিরাজ-- 
ব্রজলীলার যে ধে সখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের 
হুইতেন তাহাদের নাম-- 

ব্রলীলায় 
স্থলোচনা 
ভাগ্গোদেবী 
গোপালী 
স্ুচগ্ডিক! 
সরস্বতী 
বগল। 
স্থতারা 
কন্তরী 
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সময়ে অই্ট কবিরাজ বলিয়া অভিহিত 


গৌরাঙ্গ লীলায় 
রামচন্দ্র কবিরাজ 
গোবিন্দ কবিরাজ 
কর্ণপুর কবিরাজ 
নরমিংহ কবিরাজ 
ভগবান কবিরাজ 
বঙ্লভদান কবিরাজ 
গোকুল চন্দ্র কবিরাজ 
কৃষ্দান কবিরাজ 


